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হিন্দুৎশ্ম প্রচারোপলক্ষে ঢাকা নগ,ব অবস্থিতিকালে প্রসিদ্ধ 
বাঙ্গালা লেখক যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোঁধ মহাশষেব সছিত 
বিশেষ আলাপ হয়। ইনি আমাকে “বামকঞ্খচ পরমহংসের'ঃ 
সর্বাক্ন্ুন্দব জীবনী লিখিধার জন্ত পরামর্শ ও উৎসাহ দাদ 
করেন। আমি, ভাব উত্পাহে উৎসাহিত হইয়া দরামক্চ 
পরমহংসের জীবনী” লিখিতে প্রতিজ্ঞ! করি । বাঙ্গালা 
বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদঘের অনেক ভক্তলোক পুর্বপ্রকাশিত 
“রামরুষ্ণ পরমহংসের জীবন-চরিত” মধ্যে অনেক হান্তোদ্দীপক 
কথা পাঠ করিয়া দুঃখিত হয়েন এবং আমাব বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ 
জীবনের অনেক অতি চমৎকার নূতন কথ! শুনিম্া। বিমোহিত 
হন্সেন এবং আমাকে পরমহংদের একখানি প্রকৃত জীবনা 
লিখিবার জন্য বিশেষ অন্থরোধ করেন--তাহাতে আমি স্বীকৃত 
হই । রামকৃষ্জের পুর্ব জীবন-চরিত লেখকের! লিখিয়াছেন 
রামকষ্ণের লেজ বাহির হইয়াছিল, মাসে মাসে খু হইত 
(রাধাভাবে সাধনার সময় ), জন্মের সময় পিতা বিদেশে ছিল 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথ! পড়িয়া লোকে ভক্তি 
শিথিবে। লা ছুর্নীতি শিখিবে, না হাসিবে রামকষ্ণেব ভক্ক 
লীঙখন-চরিত্ লেখকেরাই তাহা জানেন | যেমন দশচক্রে 
ভগবাঁন ছু হন ক্লেইরূপ ভক্তচক্রে পড়িয়া নেক মহাপুরুষ 


৮০ ভুমিকা 

মাটী হইয়াছেন ।, ঝামকৃফের স্বর্গীয় জীবন বিকৃত হইভেছে 
দেখিয়৷ আমি অনেক অনুসন্ধানে সেই বিকৃতি দূর করিয়া এই 
পুস্তক লিখিয়াছি। পুর্ব জীবন-চরিতের ভ্রম, কল্পনা পরিত্যাগ 
করিম্না অনেক নৃতন প্রকৃত ঘটন! যুক্ত করিয়াছি_-যাহাতে 
মানহুব ধর্ধ্জীবনে উপকার পায় সেইদ্দিকে দৃষ্টি কবিরা এই 
জীবনী লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে রামকষ্চ পরমহংসের বিশেষ 
বন্ধু--ডমরু শ্রীমহিমচন্ত্র নকুলাবধৃত মহাশয় বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছেন। এই পুস্তকের অদ্দধেক কথা নকুলাবধুত মহাশয়েব 
বখধিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়। লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এই হাম্বা 
বামরুষ্ণ জীবনের অমৃতময়ী কাহিনী আমাব [নিকট বাক্ত ন| 
কবিলে আমি এ জীবনী লিখিতে পারিতাম না । এজন্য তার 
কাছে আমি চিরবাধিত--তার চবণে ফেণটি কোটি প্রণাম করি। 


উপক্রেমণিকা | 


শশা 0১ 


স্থল জগতের ক্রিয়া আমব| কতক দেখি; স্ুক্ম জগতের 
ক্রিয়। কলাপ কিছুই দেখিতে পাই না । যাহারা ঘোগী-- 
দিব্যজ্ঞানঘুক্ত-__হতীয়চক্ষুবিশি্ট তাহারা জগতের মোটা--সক্ক 
ব্যপার সমুদয়ই দেখেন। হক্সম শক্তির একটু সাখান্য 
প্রভ!বৈই সমস্ত সৌরজগৎ আলোড়িত হয়_ স্থল অপেক্ষ। 
স্চন্সেব প্রভাব অধিক। তমঃ হইতে রজঃ সক্ষম এবং বজঃ হইতে 
সত্ব আরে! সুক্ষ ; এই জন্য বের বিক্রম বল অধিক। সব্ব্বেৰ্‌ 
এমনি মৃহিম। যে ইহাঁর ভিতবে আীভগবানের শ্রীমুখ দেখিতে 
গাঁওয়। যাষ। তমঃ যে সত্বস্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, রজঃ 
যে তমঃকে ঠেলিয়! আপন বিক্রম প্রকাঁশ করিবার প্রয়্াম পাই- 
তেছে; সত্ব সেই উভঘ বস্তর অন্তরে স্থির ধারভাবে লুকান্‌ 
আছেন; যখনই উভয়ের বিক্রুম পরাস্ত কবিয়া আপন কিরণ 
প্রকাশ করিতেছেন, অমনি সেই সত্বালোকে শ্রীভগবানের সুন্দর 
বূপ বিভাষিত হইয়! পাঁপীর পরিত্রাণ করিতেছে--যোগীর মর্ষে 
যোগানন্দের ফোয়ারা ছুটাইতেছে_-তক্তেব হৃদঘে প্রেমের 
প্রবন উপস্থিত কবিতেছে। জগতের যে মাটীতে সত্ের প্রভাব 
তাহাই তীর্থ, যে মানুষে সত্ধের প্রভাব তিনিই সাধু । যে বুগে 
সন্ব প্রবলতম তাহাই সত্যযুগ। যে জাতিতে দৰ্ব অধিক, সেই 
জাতি,প্রকৃত সভ্য জাতি । জাতির মধ্যে বাহার মধো সর্ব্বা- 
ধিক সঙ্গ তিনি সেই.জাতির আদর্শ পুরুষ-মহাঁপুরুষ। বর্তমান 


হ উপক্রমণিকা। 


সময়ে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে 
সত্ব ভাব যে পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল এমন বুঝি আপ 
দেখা যায় না।* রামকৃষ্জ প্রমহংসে সত্বভাব প্রকাশ পাইয়া 
সমুদয জগতে বিপ্লব আনিবার যোগাড় করিতেছে । এই সঙ্গ 
ক্রিধাটী আমব| দেখিতে পাইতেছি ন।। 

বুদ্ধদেবেব পর ভারতে অনেক মহাত্ম। প্রকাশিত হন। 
জ্ঞানের অবতাবৰ শঙ্কর, ও প্রেমের অবতাব চৈতন্য ও নানক 
বিভিন্ন যুগে অবতীণ হইয়া তৎসময়ের মন্দীভূত ধর শ্োতকে 
প্রবল বন্যায় মহা তেজন্বী করিয়া মুক্তির পথকে স্থগম করিষা 
যান। এই কব মহাত্মাব জীবন-সম্ভৃত প্রকাণ্ড জ্ঞান ও ভক্তিব 
আোতে ভাবতবর্ষ স্থত্িপ্ধ ভাব ধাবণ করে। সেই নশীব তটে 
বদিষা কবিব, দাঁদু, কূপ, সনাতন, হবিদাস্* প্রভৃতি কত মহা! 
শিষ্য মণ্ডলী বেষ্টিত হুইয। বিদুগুণ কীর্তনে মানুষের মোহুনিদ্র। 
ভাঙিয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দুর মনোভূমি- প্রবাহিত আন 
ও ভক্তিব নদী শুকাইর আপিল, বিভুগুণকীর্তন বড়বিপুব 
ব্যাঘ্-নাদে আচ্ছন্ন হইল , মানুষ ইন্ডরিয়-সুখ-লালসা আপন 
আপন বল বীধ্যকে আ'হাত দিল, ভগবানের পুজা আবাধন। 
সমস্তই বাহ্াডম্ববে থাকিয়া! গেল। এইরূপ সময়ে ভগবানেব 
অখগুনীষ নিক়নানুনাবে প্ররৃতিৰ প্রতিক্রিয়া আবন্ত হইল। 
মৃত জাতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হইল। ভগবানের ইচ্ছাধ, 





* ঢাকার নিকট বাক্দিনামক গ্রামে যে পরমহংস ছিলেন 
(বাকদির ব্রন্ষচারি নামে বিখ্যাত ) তিনি রামকৃষ্ণের দস কক্ষ । 
রামকৃষ্ণ প্রেম মার্গের এবং ইনি চিৎমার্গের সাধক। 


উপক্রমণিকা। তত 


তাঁরতৈর দৌভাগা বশত, ঠিক এমনি সময়ে, বঙ্গদেশে এক 
অপামান্য পুকষ। আকাশে ভগবানেব অক্ষম নামেব্র নিশান 
তুলিলেন। বঙ্গদেশে ব্রদ্ধ নামে ধ্বনি উঠিল--বেদ বেদান্তেব 
আলোচনা আবস্ত হইল--ধর্ষ্েব আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
দণুদয় সভ্য জগতে সেই আন্দোলনের ধারা! লাগিল। বাঙ্া 
রামমোহন বায বেদবেদান্থ প্রতিপাদা ইমৎশঙ্কবাচার্ধ্য প্রচাবিত 
খিশুদ্ধ ত্রন্মজ্ঞনের ভূবন বধিজঘী পতাকা উড্ডীন কবিলেম। 
(লে পতাকা দেখিযা খাষ্ঠানদেব ভন্ম হুইল, মুনল্মানদেন 
আশঙ্কা! হইল, কিন্তু হিন্দুধদ্দ আনন্দে হুঙ্কাৰ দিতে লাগিলেন, 
দেবভাবা আকাশ হইতে রামমোহনতে আশীর্বাদ কবিলেন। 
প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ঞান হিন্দু পমাজ হইতে নির্বাসিত হইয়া বে 
জঙ্গলে পর্নত গুহায় *বাদ করিতেছিলেন। ভগবান জলে 
স্মাল অন্তরীক্ষে এই মহাজ্ঞানের কথ! সমাজেৰ কেহ বলিত না । 
বঙ্গজ্ঞানেব সিংহামনে দেবতাজ্জান উপবিষ্ট হইনা আপনাৰ 
আধিপভা বিস্তাব কবিতেছিল। যে ক্রহ্গঞ্ঞান পাগবেৰ বাঙ্ছি 
স্পর্শ কবিবামাত্র শুকদেব আনন্দে উন্মত্ত হইন্না পূর্থবী বিচবখ 
করয়ছিলেন; বে ব্রকজ্ঞান-সাগন দর্শন কবিবামাত্র নারদ 
আনন্দে অধীব হইর। বীণা যন্ত্রে বিভব গুণ কীর্তন করিতে করিষ্টে 
রিবন পর্যটন কয়! আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন $ 
যাহ! পাইলে মানুষ মাব পাথরে পাথর দেখে না, পর্বতে আন 
পর্বত দেখে ন1) মানুষে মানুষ দেখে ন।, এই সমস্ত জগতে কেবস 
চৈতন্ই দর্শন করে; সেই যুক্তি প্রন ত্রঙ্গজ্ঞনের বার্তী যেন ভারত 
বর্ষ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। রাঁজ। রামমোহন রায় সেই লুপ্ধ 
জ্ঞান স্ত্বেব উদ্ধার কর্তা। রাজ! রামমোহন রায় হইতে সেই 
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দিন অবধি ভারতে এক নব মুগের আরস্ত হইল । বাছা বাঁম- 
মোহন রায় ভারতের ভাবী ধর্ম-বৃক্ষের বীজ-রোপক। 

বৌদ্ধ ধর্মের পাবনীশক্তি যখন কমিম্া গেল) জ্ঞান- 
প্রধান ধর্ম ঘখন শুফ্ষ-তর্ক ও শুফ মতে পরিণত হইল, ভারত- 
বাসীর হৃদয় মন যখন এক প্রকার নাস্তিকতাঁয় আচ্ছন্ন হইল , 
এমন সময়ে, শ্রীশঙ্কবাচারধ্য “চিদানন্দর্ূপৌশিবোহং জ্ঞানেব জয় 
পতাকা! উড্ডীন করিয়া, নাস্তিক ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ আস্তিকতায় 
আচ্ছন্ন করিলেন। বাস্তবিক পৃথিবীর ধর্মহতিহানে এরূপ 
প্রতিক্রিয়াব বিবরণ আর পাওয়। যায না। ওরূপ ভাষণ শুক 
নিরীশ্বর-বাদী কর্ম-প্রধান জাতির মধ্যে এক্ধপ তীব্র ব্রহ্মবাদ ও 
তীব্র বৈরাগ্য প্রচলন জগতের ইতিহাসে দেখ! যায় না। ব্রঙ্গই 
সত্য জগৎ মিথ্যা। জগৎ যখন স্বপ্রব মা) তখন জগতের 
কর্মকাণ্ডও মিথ্যা । সমস্ত পরিহার করিয়া সেই ব্রহ্গজ্ঞানের 
জন্য চেষ্টিত হও । এজন্য শাস্ত্র পাঠ কব, বিচাৰ কব, আঁলে'- 
চন! কর, ধ্যান ধারণা কব। শাস্ত্রপাঠ, বিচাঁর, ধ্যান, ধারণ। 
ব্যতীত আর সমুদয় অগ্রাহা। শঙ্করেব এই তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানের 
কথ! হৃদয়ঙ্ষম করিয়। ব্রাহ্মণ জাতির জ্ঞানী মাত্রেই তাহার শিষ্য 
হইল। যে শঙ্করের উপদেশ পাইল, বা শঙ্করের নিকট বিচাবে 
পরাস্ত হইল, সেই শঙ্করের প্রদর্শিত "সন্ন্যাস" অবলম্বন করিল। 
ত্রাণ জাতির মধ্যে সন্ন্যাপীর সংখ্যা বড়ই বাড়িয়! গেল। 
কত শত ত্রাহ্মণ যুবক পিত! মাতাকে কাদাইয়। সন্ধ্যাস অবলম্বন 
করিল, কত শত যুবা অ:দবের স্্ীরত্বকে বক্ষ হইতে দুরে 
ফেলিয়া! গহন বনে তগস্তার জন্ঠ ছুটিল। ব্রহ্ছলোভে আকুল 
হইয়! আলুলাফ্মিতকেশা প্রেমপ!গলিনী প্রণগ্গিনীর আকাশতেদী 


উপক্রমণিকা | € 


ক্রন্দন একটীবাবও ফিবিয়া শুনিল ন1,--তীত্র বৈরাগ্ে অধীব 
হুইবা ভবপাশ ছেদনেব জন্য গহন বনে ছুটিল।” জ্ঞান ও 
বৈবাগ্য যতদূৰ ফুটতে পাবে শল্গবের যত্বে ভাঁবতবর্ষে 
ফুট্বাছিল। কিন্তু কাপের শিরমে তাহা ৪ ক্রশঃ মন্দীভূত 
হইয়। আদিল! মানুষের প্রকৃতি ভাষণ হইব। উঠিল। এমনি 
সমনে ভক্ত সপ্রাট শ্চৈতন্যেব প্রকাশ পাইল । প্রকৃত জ্ঞান 
প্রফ্লত ভক্তি এত দেন আঅপবিঙ্গ তভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
ছিন। 'ভাবভবর্ষেণ এতিহানিক গুগে শুদ্ধ জান ও শুগী ভক্তি 
যে এক পদার্থ তাহা জীবনে রহ দেখাইতে পাবেন নাই। 
টৈতনা দেব পুন্দ রান ও ভক্ত ঈইব। একট! বডই মাপামারি 

কাটাকাটি চলিতেছিন । না জাবনে মেই বিবাদেপ 
মীমাংস1! কবিলেন ।* ইঈটচৈতন্য দেখাইলেন শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ 
ভর্তিতে (কান প্রভেদ নাই । লচ্চিদানন্দ সাগরে যথন্‌ 
ভগবানকে লাভ কবা যাগ্ন তখন আান্থষেব জ্ঞানশুপ্ধি হব_-আর 
সেই বে জ্ঞানেব পবিশ্ুপ্ধি তাহাই পবাভক্তিতে পবিণত হষ। 
জ্ঞান পাকিয়। ঘথন টুন্টুদে হয তথন তাহা শ্ুদ্ধাভক্ত। ভক্তির 
প্রগ ঢতাই ঈখর প্রেন। এই প্রেম ধর্ষেৰ পূর্ণ পরক।শ ই/চৈত্তন্যে 
হইন্স ছিল। একপ আর কোন দেশে কোন মানুষে হয় নাই। 
যদি প্রেমের অবার কাহাকে9 বনিতে হয «তা তিনি 


আীচৈতন্য। যদ প্রেমের বিকাশ কোন জাতি মধ্যে ভ্ইয় 
এল, রর ৫ নি 2 টিটি রি 
* শঙ্কর স্বজাতিব মধ্যেই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন £ 
চৈতন্যের মত ন্র্বগাতির মধ্যে করিলে ভারতের সর্বনাশ 
হইত। অধিকাঁংশ লেক সন্ন্যাপী হইলে সমাজ ধ্বংস হুইয়! 


যাইত | 
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থাঁকে তো নে বাঙ্গালী জাতি । ষদি প্রেমতক্তির পিঠাস্থানন 
পৃথিবীব কোথাও থাকে তে! সে বঙ্গদেশ। যদি প্রেমভক্তি 
প্রকৃত বর্ণনা কোন সাহিত্যে থাকে তে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব 
সাহিত্যে আছে। ধর্মের যাহা শেম-__মহন্বের ষাহা চরম তাহ! 
জীচৈতন্ত স্বযং। ধর্ম শ্চৈতন্ত অপেক্ষ। আর কোথাও ফুটে 
নাই। এই জন্য আমাদের শ্রীচৈতন্য জগতের চৈতন্য ! এমন 
[দিন আদিবে যখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি এই মহাপুরুষকে 
প্রেমেব আগার বলিয়া পুজা! করিবে। বুদ্ধ বল, মহম্মদ বল, 
খীষ্ট বল, এঁতিহাসিক যুগের কেহই চৈতন্যেব সমান নখেন। ধন্য 
বাঙ্গালী জাতি । ধন্ বাঁঙ্ষাল। ভাষা! । 

কিন্ত কালের এমনি মহিমা! কলিতে এমনি প্রভাব যে 
অমন মাখনের স্যার কোমল প্রেমধর্ম আন ছৃশ্চরিত্রের হাতে 
পড়িয়! পচিয়! উঠিয়াছে। ভাল বস্তু পচিলে তার সামনে 
দাঁড়ায় কাব সাঁধা। শ্ীচৈতন্ঠ প্রচারিত ধর্ম যখন বিকৃত হুইযা 
মন্তুষ্যেই অব্যবহারধ্য হইল । এ দেশে ধর্মেব সাব ত্যাগ করিম! 
কিছুকাল খোসা লইয়া! থাকিল। খাষ্টানদের আক্রমণে হিন্দুদশ্ম 
বিলুপ্ত হইনান যোৌগাভ হইপ, এমনি সময়ে রাজা রামমোহন বা 
বঞ্সিলেন পঈশ্বব নিরাকার চৈতন্ পব্ূপ”। প্নিরাকার ব্রঙ্গেব 
পুজ। প্রেমভক্তি দারা কবিতে হয়”। পব্রক্ম অথও সচ্চিদা- 
নন্দ” । “অধগ্ড সচ্চিণানন্দ ব্রন্মেব অবভার হয় না”। প্ৰাম- 
কৃষ্ণ ইহ্থাবা মানুষ” । 

এই সব কথার তেজে ভাববর্ষেব সামধিক উপকার হইল। 
কাবণ এই সনগ্ে শ্রীরাম পুবে কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি খবীষ্টধরশ- 
শ্রচারক-গণ ইংরাজী শিক্ষিতদের মন হইতে হিন্দুভাবন্যে বিন 
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করিতেছিলেন। কেহ কেহ খীষ্টান হইতে থাকিল। বাকি 
কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া অথাদ্য ভোজনে মানবত্ধ বজায় 
জ্ঞান কবিল। বাক্ছা রাম মোহন বায়ের প্রচাবে ব্রাঙ্মনমাজের 
স্বত্রপাত হইল। হিন্টুধন্ম কতকটা, দিরাকার ত্রন্গজ্ঞানের দিকে 
ঢলিয়! পড়িল) সাকার উপাপনার উপব অনেক ইংরাজি শিক্ষি- 
তের বিজাতীয় দৃণ। জন্মিল। এই স্নয়ে কোন কোন ইংরাঞ্জি 
শিন্িত যুব) * শাল গ্রাম শিলায় মাছ ধরিবার পিটুলি বাটিতেন 
এবং একপ কন্মরকে বারত্ব বলিয়া! মনে কঙ্গিতেন। রাজা রাম 
মোহন বার বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লইর ৭ ব্রচ্মঘভ1 ” 
গ্রতিষ্ঠটিত কবেন। কিন্তু বাম মোহনের সেই হিন্দু-বক্গ জ্ঞান 
বাহ্মমমাজে গৈরিকবন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! যখন ভাট কোট 
পরিয়। চশমা চোখে নিলেন ও দাড়ি রাখিয়া চাচা সাজিলেন 
তখন হিন্দ্ধন্মের বড ভয় হইল। তখন হিন্দু ধর্ম যেন বলিলেন 
£' 38৯১০ 1009 1107) 1010 (91১09 ৮ সেই চশম। দাড়ি ও হ্যাট 
কোট ধারী নবব্রাহ্মধর্্ন শঙ্কবেব সি্হাসনে [খযোডোব পার্কালক 
উপবেশন কবাইয়া বেদীর উপব হইতে গ্যাদেব আলোকে 
বশিতে লাগিলেন “তোমর! পুতুপ পৃক্গা কবিও ন1 1৮1 তোমরা 





* যুবার দলই অধিক । বুড়া বয়সে সকলেই হরিনামের 
মালা লইনেন। 


না বামমোহন বাধ বলিষাছিলেন "নাকাঁব উপাসনা 
নিক» সাধনা__অজ্জের জন্য”' কিন্তু কেশব চালিত ব্রান্দেরা 
কহিলেন*' [2028 ৮৯ এ” পাকার উপাসনা পাপ।, 
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ধাপমাব শাদ্ধ করিগওনা ৮। “ তোমারা বিধব! বিবাহ দাও ”। 
« তোমবা .অন্তঃপুবের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কুলবিহঙ্গিনীদিগকে 
্বাধানতার আকাশে উড়াইন্া দাও” এহরূপ এক একটা 
বিকট কথা শুনিতে শুনিতে লোকের ত্রাঙ্গৰণ্মেধ উপব বিতৃষ্ণ 
জন্সমিল। ব্রাহ্গণলেৰ উপব লোকেব অশ্রদ্ধ। হইল। জব 
পিপান্থ অনেক ব্যক্তি ব্যথি5 হহরা। কাদতে ণাগলেন। ব্যদিত্ 
প্রাণে আপনাদের প্রাচান শাব্র খুলিলেন » রি শাস্েব নান। 
কূপ ব্যাথা। নানান্রপ টাকা দেখিগা পুথি মুভি দাঘশ্ব।স কেলিতে 
লাগিলেন, পুথিগত মৃতশান্ে কি আবদেব পিগানা মিটে £ 
ম্যাপের নদীতে কি ০৪1 নিবাবিত হয় ১ পাজিতে লেখ। আচ্ছ ৮ 
আডা জল, কিন্ত পা নিডডাইলে এক ফোটা জগ 
পড়েনা 1 

হন্দুদেব মধ্যে অনেক উংবীগা শিনিত রোকে ঈত্ধব পিপা 
হইলেন। কতক কতক লোক শিজ শিজ সমাজ ছাড়িয়া ব্রক্ষ 
দল হুক্ত হইলেন। আন কতব এপি তাহা না কবিস্া প্রকৃত 
স।ধুব অশেষণে থাকিলেন। ভম্মলপিত জটাজুটধারা কত 
সন্ন্যাসী সাধু দেখা গেল , কিন্তু পাপজাবনকে বদলাইয়! জগাই 
মাধাইএব ন্যায় উদ্ধাব কবিতে পাবে এমন লোক খঁজিয়। 
পাওয়া গেল না। যদিও ছুই একটা ত্রৈলগ্গ স্বামীর ন্যায় পান] 
গেল তাহারা মানুষ ভাল বাদেনন| অর্থাৎ প্রেমখিছীন সংস'ব 
বিবাগী যৌগী। ইস্াদের কাছে বৎসরাবধি বিনা থাকা ধা আব 
প্রস্তরেব দেব যুর্তিব নিকট বসিষ। পাকাও তা। অনেক সাধুর 
অন্বেষণ কব! গেল, অনেক আচার্য্যের অন্বেষণ কর! গেল, জনেক 
আদর্শ পুকষের অদ্বেধণ করা! গেল) কিন্ত ১৬ আনা 'সাধতা, 
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কোথাও পাওয়া গেলন। ৷ কোথাও হুআ না, কোথাও চারি আনা, 
কোথাও দশ আনা । একটু ন! একটু কৃত্রিমত। আছেই আছে__- 
তেলশূন্য খাটি মান্ষ পাওয়া গেলনা । কেহ কেহ অই্বৈতের ন্যায় 
আকাশের দিকে সজঙ্গ নেত্রে কাদিপেন * ভগবান ! কে ধর্ম 
শিখাইবে ৯ শান্ত্র যে বুঝিন। ঠাকুব। তুমি আমাদেব কৃপাকর-হে 
অনাথের নাথ । আমরা আঁচার্ধ)হীন অনাঁপ--আমাদের আচার্য 
দাও!” 

কয়েক ছ্ধন ভক্ত যখন এইরূপ দিন বাত্রি কীদিতে লীগিলেন , 
গঙ্গাতীরে বগিয়া,পথে বেড়াইতে বেডাইতে,বিছানায় মুখ গুজিয়। 
পাগলের ন্যাঘ যখন এন্ধপ প্রাণেব ভাঁধাঁৰ কাঁদিতে লাগিলেন; 
তখন ভগবান আর থাকিতে পাঁবিগেন না। ভগবান তারত 
বর্ষেব পবিত্রাণেব জনা” বাম কুষ্ণব্ূপী ৮ হইযা দক্ষিণেশ্বরের 
কালীবাড়ীতে প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির আধার পে প্রকাশিত হই- 
লেন। 

পৃথিবীব ধর্ম্মেতিহাসে * রামকৃষ্ণ পরমহংসেব জীবন '* এক 
অত্যডত সামগ্রী। এপ ব্যাপার বুঝি বা আর কখনও হয়নাই। 
কই ইতিহানে তো পাও! ষাযন|। রামকৃষ্ণ একটা বিষয়ে 
অদ্ধথিতীবৰ। সেটা তার সর্ধধর্্ব-ভাব সমস্বয়ী জীবন। নানক 
কবীর, বুদ্ধ, খ্রীষ্ঠ, মহম্মদ প্রভৃতি জগতের মহাজনের! এক একটী 
বিশেষ ভাবে সিদ্ধ ইহারা প্রত্যেকে ছগগতের একটা বিশেষ 
ভাবেব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মানব মনের একএকটী বিশেষ ভাবকে 
বলবান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত শান্তের সমস্ত 
সাত্বিক ভাবের একাধারে প্রকাশ কথনও হয় নাই। গোলাপ 
ফুলেরগ্গাছে গোলাপ ফুল ফোটে, পদ্ম গাছে পদ্ম ফোটে দেখিতে 
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বড়ই স্রন্দর। কিন্তু একগাছে সব ফুটিলে কেবন শোভ! হয়, বল 
দেখি? আমাদের র!মকুষ্চ বৃক্ষে বৈকুগ্ঠ ও কৈলাসেব সমস্ত ফুল 
ফুটিয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাঁধনাবৃক্ষেব কোন ডালে বেদ 
ফুল ফুর্টিয়া ধেদ-প্রাণ হিন্দুর মন প্রাণ হরণ করিস্াছে, 
কৌম ডালে বেদাতীত প্রেম-ধর্্ম ফুল ফটিয়া বৈষ্বদদিগের 
নয়নে অশ্র আনয়ন করিয়াছে, কোন ডালে বাইবেল ফুপ 
স্থগব্দবিস্তারে দূর হইতে থ'ষ্টধর্ম প্রগারকদিগের প্রাণ আকর্ষণ 
করিয়াছে, কোন ডাপে কোরাণ ফুল ফুটিয়া তীব্রগান্থে 
মুসলমানের প্রাণে মাদকতার সঞ্জাব কবিষ্বাছে। শ্রীরুষ্ণ মুখ- 
কমল নিপতিত গীতা শাস্ত্রে সব্বধন্মবীজ নিহিত আছে। 
কিন্ত সে সমস্ত অতি শুক্ষ বীনাকাবে। পেই বাঁজ 
হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়! পুষ্প ফল ভুরে পৃথিবীব কল্যাণ 
সাধন করিতে বামকৃষ্চ পব্মহংসেব হ্যায় দ্বিতীষ ব্যক্তি কম্মিন 
কালে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন বলিয়! জানিনা । অমন যে শঙ্কর 
সে শঙ্করের জ্ঞান, অমন যে চৈতন্য সে চৈতনোর ভক্তি, রাম রুঝঃ 
প্রকৃতিতে ফুটিয়াছিল। রাম কৃষ্ণ আপন প্রকৃতির প্রস্ফটনের 
জগ কোন টোলেকি স্কুলে কি কলেজে যান নাই। পুস্তক পাঠে 
তিনি কোন শিক্ষালাভ করেন নাই | মাথার উপরে নক্ষত্রমাল। 
বিভূষিত যে আকাশ, চতুঃপার্খে যে শ্তামল৷ প্রকৃতি, পদতলে যে 
সর্বসহ! বনুন্ধরা, ইহারাই রাম কৃষ্ণ পুস্তক ছিল, এবং আপনার 
জীবনের ভিতর যিনি অন্তর্ধ্যামী ভগবান তিনিই রাম কৃষ্ণের মহ। 
শিক্ষক £_ 
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পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের মত উদার ধর্ম নাই । ইহা ভগবানের 
মুখকমল নিঃস্যত মধু, রামকৃষ্খ সেই উদাব হিন্দুধর্মের সকল 
ভাবের অভিব্যক্তি । 

এখন ভাবতবর্ষে সকল জাতীয় লোকের সংমিশ্রণ । হিন্দু, 
মুসলমান, খীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মাবলম্বী লোকে র 
সমাগম। এখন হিন্দু মুসলমানের ধর্ম-শান্ত্র পডে, মুসলমান 
হিন্দুব ধর্দুশান্ত্র পড়ে, মুসলমান খাীষ্টানের কাছে উপদেশ চায় 
খ্ষ্ঠাণ মুসলমানের কাছে উপদেশ চায়। এরূপ স্বরবর্ণ 
সংমিশ্রণেব যুগে এই যুগোপষুক্ত একটী ধর্থ্েৰ প্রয়োজন । 
এখন আব হিন্দু সুস্লমানকে কি মুসলমান খ্ীষ্টানকে স্বণা 
করিলে চলে না । এখন এক স্কুলে এক অফিসে এক গাড়িতে 
হিন্দ, মুসলমান, খীষ্টান একাত্র অবস্থান কবিতেছে। একপ 
সময়ের উপমুক্ত ধর্ম শিক্ষা দিবাঁব জন্য একজন আদর্শ আচার্য্যের 
পযৌজন। যখন যাহা ধ্রবকাঁৰ ভগবান দেন। বর্তমান 
সমযেব উপাঘাগী ধর্ম শিক্ষা দিবাঁব জন্য ভগবান রামকৃষ্ণ পরষ- 
হুংসকে প্রেরণ করিলেন। ইনি মুসলমানকে শিবনাম দিলেন 
খণিষ্টানকে কা'লী নাম দিলেন , হিন্দুকে কালীহুর্গা কৃষ্ণ পৃভৃতি 
নাম ছাড়। আল্লা নামণ্ দ্িলেন। এইটা ,নৃতন এবং সময়োপ- 
যোগী । ইহার ভাবে জগতেব সমস্ত ধর্ম শক্তি-শালী হইবেক। 
কোন ধর্ম বিনষ্ট হইবে না। মুনসনীন মুসলমান থাকিবে 
অথন্ত হিন্দু ধর্মের অনেক ভাব গ্রহণ করিবে। হিন্দু হিন্দু 
, ঘ্রাকিব অথচ মুসুপমান ও খাীষ্টানের বিশেষ ধর্মমভাব গ্রহ 
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করিবে । পৃথিবীর ন্মস্ত ধন্দের একটা কেন্দ্র আছে। রানকৃষ্ক 
সেই কেন্দ্রেব উপরে দীড়াইয়া পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়কে 
বলিতেছেন “তোমবর! ঈশ্বর সন্বন্ধে যে যা বিশ্বান পাইয়াছ, 
দৃডরূপে তাহ! ধরিয়া, সরল পাঁণে ভগবানকে ডাক তিনি 
শাড়া দেবেন । 


কপ্রীরামরুষণ পরমহৎস। 
৯2০৫১০০৯৭ 


হুগলি জেলার মধো জাহাঁনাবাদেব নিকটে কাঁমাঁব পুকুৰ 
গাম। এই গ্রামে ১৭৫৬ পর্কান্দেব ১"ই ফাঁন্বন, শুক্লপক্ষেব 
দবিতীক্! তিথিতে রানক্কষ্ণ ভূমিষ্ঠ হযেন। 

জাঁহানাবাঁদের সন্পিকটস্থ স্থানের জল-বাঁঘ্‌তে অনেকগুলি 
প্রসিদ্ধ বাক্তি বদ্ধিত হইয়া ভাঁবতেব মুখ উচ্জ্রল করিযাঁছেন । 
ভবনবিখ্যাত রাজ! রামমোহন বায়, দদাব সাগব পণ্ডিত 
ঈশ্ববচন্জ্র বিদ্যাসাগর এবং ধর্দপাণ বামেশ্বব (সত্য নারাঘণেব 
কাবাবচধিত। ) এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ কবেন। ম্বে অঞ্চলের 
মৃত্তিকখ এবং জল-বাধু হইতে মানবমনের এত দূর উন্নতি 


হইতে “পাবে; বাঙ্গালীমাজেবই সে স্থল একবার দর্শন কব! 
কর্তবা ॥ 
বামরুষ্ের পিতা ক্ষুদিবাম চট্রোপাধ্ায় যেমনি ধম্মিক 


ছিলেন; জননী ও তদন্ুকূপ সাঁধবী ও দযাবতী ছিলেন*। 
ক্ষুদিরাম যখন ইষ্ট দেবতাব পুগ্গায় বনিতেন তখন এক আশ্চর্য 
শোভা ছুটি! পড়িত। বদৃজী মুত্তি সন্মথে বসিষ। ক্ষুদিবাম 
ঘন মন্ত্রপাঠ কবিতেন তখন পুজাব ভক্তি, প্রেমে পাথরে 
চৈতন্যের সঞ্চার হইত ,_ঘরের ভিতর যেন গম গম করিত ১-- 
যেন রঘুজী ন্বয়ৎ উপস্থিত হইযা পু! গ্রহণ করিতেন। 

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যাবকে দূৰ হইতে দেশিবাঁমাত্র লোকে 
তক্তিঃহইত। কেহ ক্ষুদিরামের সম্মুখ দির যাইতে সাহস 

চব 


১৪ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


পাইতন1। ক্ষুদিরাম খন পুকুরের জলে আহক কবিতেন 
তখন দে জলে নামিতে কাহারও সাহস হইতন11 

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যার্ বড় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। খণকে 
বড ভয কবিতেন। লোককে যাহা দিতেন একবারেই "দান 
অনে করিয়া দিতেন । জিনিস বন্ধক্চ দিতেন নাজিনিস বিক্রয় 
করিতেন। সুদে মানুষেব খণ ভয়ানক হাঁড়ে--এট1 তিনি 
ভাঁলবপ বুঝিতেন। ক্ষুদিরামেব অশেক গুণেব কথা আছে।+ 
বাজাবে একদবে জিনিস কিনিতেন*। ক্ষুদিরাম হাটে কল! 
কিনিতেছেন £--« কলা পয়সায় কটা হে”? “৯টা মহাশষ১) 1 
ক্ষুদিবাস বিক্রেতাকে পথস।টী দ্িলেন। কলা বিক্রেতা ১০টা 
কলা দিল। ক্ষদিবাম একটা ফেরত দিয়া একট, বক্ষ স্বরে 
কহিলেন “এখনও দিন রাত হয়বাপু। মিথ্যা কথায় লাভ কি? 

একদিন শ্ষদিবাম জ্যেষ্টপুত্র বামকুমাবের সহিত অতি 
ভোঁবে বলিকাতা যত! কবিলেন। ৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিবাব পৰ ক্ষুদিবামেব নে পড়িল “অমুক বান্তিকে আজ টাক! 
দিবাব বগা আছে”'। সর্বনাশ ! ক্ষুদিরামেব ন্যায়পরাঁষণ 
জী।বন চম(কত হইল | ক্ষুদিবাম ম্লানমূত্তিতে পুত্রকে সম্বোধন 
ফবিষা কহিলেন “বাবা বামকুমান্ন! বাড়ি ফিবিতে হইল, আজ 
আব যাওযা হইল ন1--অমুককে টাকা দিবাব কণা আছে । সে 
টাকাব জন্য আগিয়। ফিবিয়।যাঝে। বাবা! ফিরিয়া যাই চল।১, 
ন্ায়পরায়ণ পিতার ম্বগীঘ ভাব দেখিয! পুত্র শু্তিত হইলেন-_ 


* বাঙ্গালীর প্রপিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্জ মদ্তরমদাঁর মহাঁশয়েব প্রকৃতি 
এইবূপ। 





ব্লামকুঞ্জ পরমহংস । ১৫ 


ম্যায় পরারণতা পুত্রের চরিত্রের হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হইল । পাঠক 
পাঠিকা ৷ দেখিলেন রামরষ্ণের কেমন পিত।। আবাব বামকৃষ্জের 
মা কেমন দেখুন £-- 

রামকৃষ্ণের দয়।বতী জননী বাটার কাছে কোন গরিবের 
দুঃখের কথ! শুনিলে কীদিরা ফেলিতেন। থাবার সমঘ, কোন 
ভিখারী আসিয়া ভাত চাহিলে, আপনা ভাতের থাল! ধবিয়া 
দিতেন। তাব আপন পর ভাব ছিলনা। আপনার ছেলেদের 
মতনই পবেব ছেলেদেব দেখিতেন। এক সময়ে পুজার 
সময়ে, বামক্*্ পুর কাপড পরিয়া আনন্দ- মূন্তির ন্যায় 
উঠানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সমযে রামকক্চের খেলুডে 
একটী বালক একথানি ছেঁড। ম্য্ল। কাপড় পবিগ্া বামরুষ্ের 
কাছে আদিল। রামন্তৃঞ্চেব কাঁপডেব খু'ট ধবিয! “ভাল কাঁপড” 
বলিদ। দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিল। এই দৃশ্ঠ বেখিয়া রামকৃষ্ণে জননী 
কাদিয়। ক্ষেপিলেন -অঞ্ুপুনিয়নে জননী পুত্রকে বলিলেন 
“বাবা রাম। ভোমাবতে। কাপড পবা হয়েছে, এখন ও কাপড 
খানি ওকে দাও, তোমায় আর এক থান কাঁপড় দেব”। 
কোমলস্থবে এই কথ। মাব মুখ "হইতে শুনিবামাতর বাপক্ষ 
বামকষ্ণ দ্বিক্ক্তি ন| করিয়া হাসিতে হাসিতে কাপড খুপিং্প 
দিল। 

রামকষ্চের ডাকনাম ছিল গদাই। কথিত আছে রাম্‌ 
কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে, ক্ষুপিরাম চট্রোপাধ্যায় গয়। থাকিবাব 
সমর স্বপ্ন দদখিবাছিলেন » “গনাধব আসর বলিতেছেন, আমি 
তোর পূত্র বপে জন্মিব”। এই ঘটনার পর রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ 
হয়েনম গদাধরের নামাহুপাধে রামকষ্চকে “গদাই" বলিয়। 


১৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস । 


ডাঁকা হইত। 

গদাই বড় সুন্দর ছেলে । যে দেখে সেসেই কোমপ নধব 
মুন্তির মৌন্দর্যেব মধ্যে আপনাকে হারাইয়! ফেলে) 
দেখিলেই স্ত্রীলোকদেব একবার কোলে করিবার সাধ হয। 
বধিয়সীব! সেই মৃষ্তি কোলে করিয়। ঘন ঘন মুখ চুম্বন কবিবাব 
সময অপতান্নেহে ব্যাকুল ছইবা উঠিত। গদাইকে অনেকে 
আপন বাটিতে লইয়! গিয়া খাবার খাইতে দিত। গদাই জাতি- 
ভেদ না মানিয়। থাইতেন। অনেক পুত্রাকাজ্কিনী মনে মনে 
ভাবিতেন “ছেলে হয়তো। এই রকম?) । 

গদাইএব লেখা গড়াকস আদতে যই ছিলন1। বযন্ত ছিল খাত্র! 
শুনিতে, শুনিয়। তদ্ধরপ নকল করিতে । আরো! অধিক য় ছিল 
ভর্গা, কালী প্রভৃতি ঠাকুর গড়িযা পুজা! করিতে, এবং সমগ্প বিশেষে 
শিব, কৃষ্ণ সাঁজিয়! গৃহস্থদেব অন্দরে প্রবেশিধ জ্ীলোক দিগের, 
নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে। গদাই যাত্রা, পাচালী, 
কৰি শুনিয়! সমুদধ কৃষ্ণ ও রামলীল! মুখস্থ করিয়াছিল। কথন 
কুনু খেলুড়েদের সঙ্গে মাঠে গিষ। যাত্রার নকল কবিতেন। 
নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন, অপরদিগকে শ্রীদাম, সুবল সাজাইতেন ঃ 
নিজে রাম সাজিতেন, অপরদিগকে বাবণ, হনুমান প্রভৃতি 
সাজাইতেন। কৃষকেরা দূব হইতে পে দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে 
আপনাদের ক্ষেত্রকন্মন ভুলিয়া যাইত। 


অলোকিক দর্শন। 


১ শ্থাডে ও থা 4. 


বয়ম তখন ৯ বশসব। ইদের দিন। কামারপুকুরের 
লিকটস্থ মাঠে রামকষ্জ মুসলমানদেব ইদ দেখিতে ঘাইতেছিলেন । 
একল! যাইতে যাইতে একটা অশ্বথভলে দাড়াইলেন | ছড়া, 
ইয1 বৌদ্রেব দিকে চাহিতে চাহিতে বামকুঞ্চে দৃষ্টি স্থিব হইল- 
রামক্কঞ্চ দেখিলেন, আকাশের ভিতরে যেন ওকি বহিরাছে- 
দেখিবামাত্র বামক্ৃষ্ণেব মাথা ঘুবিয়া পড়িল-_বাঁলক রামরুষট 
মুচ্ছিত হইলেন । খু। ঘণ্টার পব বামকুষ্ণেব মুচ্ছ? ভারঙ্গিল। 
বামষ্জের তারপর হইতেই ঠাকুব, দেবতা দেখিলেই দেই কথ। 
মনে পড়িত, এবং অমনি শরার কণ্টকিত হইত, ছুচক্ষু জলে 
ভাদিয়! যাইত । বামকুঞ্চের জননী ভূতগ্রস্ত ভাবিসা স্বামীকে 
পুত্রের চিকিত্সার জন্য কহিতেশ, পিতা “বঘুজী ভরসা ভব 
কি?" বলিস্সা স্ত্রীকে সান্তন। করিতেন। 

বালক রামরু্খ ৯ বত্দরে আকাশে যে ভাবে মহাশক্কির 
প্রকাশ দেখিয়! মুচ্ছিত হয়েন, হজকত মহম্মদ পর্বতের উপর 
হইতে আক্কাশে সেই ভাবের ব্রদ্দশক্তির প্রকাশ দেখিয়া 





* রামকৃষ্ণ পরম্হংদ মহাশয় দ্বীয়বঞ্ধু মহাসাধু মহিমচন্তু্ 
নকুলাবধুতত মহাঁশয়কে এই ঘটনার বিস্তুত ন্বিরণ সময়ে সময়ে 
বালিতেন--বলিতে বলিতে ভাঁবাবেশ হইত । 


১৮ রামকুঞ্ণ পরমহংস। 


মুঙ্চিত হয়েন। ম্হচ্গদের মুখ দিয়া গ্যাজলা! ভাঙ্গিক্াছিল-_কিন্তব 
বালক রামরুষ্ণের মুখ দিয়া গ্যাজলা ভাঙ্গে নাই। এসদ্বন্ধে 
রামক্কু্ণকে বড় বলিতে ছইবেক। ইহা বামকৃষ্ণের পূর্ব জন্মোর 
সাধনার ফল। ভগবানের ফ্প। না হইলে, কেহ কি তারে 
দেখিতে পাব ? 

“তুমি নাহি দিলে দেখ। কেহকি দেখিতে পায় 

তুমি ন। ভাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায় ।” 


(বজনঙ্গীত ) 


পাপ সস 


তরুণ বসে । 
»থক ছি আয 


কামকৃক্কের সুন্দর দেহ, রাধককচের মি গলা বামকৃষ্েের 
ভক্তপ্রাণ। তক্কিতে পুর্ণ হইয। মজল চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য 
ঘখন আপনা হারা হইয়! বামকৃষ্ণ গাহিতেন £-_ 
কখন কি রঙ্গে থাক ম! শ্যাঁমান্ধাতরদ্গিনী 
লশ্কে ঝন্ফে অপাঙ্গে অনঞ্গে ভঙ্গ দেও জননী । ইন্যাদি 
তথন মনে হুইত যেন রামপ্রগাদ সেন শ্বমং আপিয়! গান 
গহিতেছেন। সে গান শুনিতে শুনিতে মানষেষ দিব্)জ্ঞান 
ফুটিত) পাষাণপ্রাণ গলিয়! যাইত) সংসাবদঞ্ধ প্রাণে যেন অমৃত 
বধ্ধিত হইত । কোঁকিলের বস্বার, পাপিয়ার শবতয়লগ, চাতকের 
ক্ষীণস্থব শুনিলে কাহার প্রাণে আনন্দ না হয়? কিন্ত শ্যাযল 
লতা! মগ্ডপের মধ্যে প্রবাহিনীর তটে বপিয়! রামকৃষ্ণ যখন কালী 
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কীর্তন গাহিতেন, গাহিতে গাহিতে এই জড়তাঁষয় মোহপূর্ণ 
সংসাবেব উপরে ভক্তিব অমৃতস্পর্শে বিভোর হইতেন; তখনকার 
গানের প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক স্থরে যেন অসংখ্য কোকিল, 
পাপিধার স্ববমাধুধ্য ডুবিয়া যাইত--দে ভক্তপ্রাণ নিঃস্ত 
অমৃতের কাছে আব সমুদয়ই যেন অতি তুচ্ছ অতি অসার 
বলিয়া বোধ হইত । একদিন রাত্রে পথের ধারে বলিয়। রাঁমকৃষঃ 
বামপ্রসানরচিত একটী গান গাহিতেছিলেন, পথের লোকে 
ওনিতে শুনিতে “আহা ! আহ11” বলিয! আনন্দ প্রকাশ করি- 
তেছেন। ছু একজন দাঁড়াইয়া বালকেব দিকে চাহিয়া শুনিতে 
শনিতে অঞ্ষপাত কবিতে লাগিলেন । এই ছুইজনের মধ্যে 
একজন বেশ্যালয়ে যাইতেছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে 
পাপিষ্টেব হৃরয়ে স্থুভাবের প্রবাহ ছুটিল। রামকষ্চের গান বন্ধ 
হইল। রামকৃষ্ণ উঠি! চলিয়। যান দেখিয়া সেই ব্যক্তি রাম 
রুষ্ণের ছাত ধরিল । রামকুষ্ণকে আর একটা গ।ন গাহিতে বলিলে 
রামরুষ্চ আবার আর্ত করিলেন। পা'পীব হৃদয় গলিয়। গেল-- 
দিব্যজ্ঞান ফুটন, পাপী বেখিল রূপসী স্ত্রী না রূপনী বাধিনী। 

এই ব্যক্তি এখন জীবিত আছেন। ইনি বলেন সেই 
দিন হইতে আঁমার বেশ্তাসক্তি দূর হয়। ইনি রামকুষ্চেব" 
নিকট মাঝে মাঝে যাইরা উপদেশ লইতেন। ইনি এখন 
সন্ন্যাসী । 

এ ঘটনাটা কলিকাতায় ঘটে 1 রামকৃষ্ণ তখন কলিকাতার 
ঝামাপুকুরে জোর্ট ভ্রাতার কাছে থাকিতেন ! জ্যেষ্টভ্রাত। রাম- 
কুমারের ঝামাপুকুরে একটী টোল ছিল। রাম কৃষ্ণ লেখা পড়ায় 
ইস্তফা, দিয়াছিলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কোন 
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ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে পুজ। করিয়া চাল কলা বাঁধিয়া 
আনিতে দেখিলেন। দেখিয়! ভাবিলেন, এত শান্ম পড়িয়। 
শেষে এই ফল “চাল আব কল!”। চাঁষার! যাহা পরিশ্রমের 
ফলম্বরূপ পান, প্রাঙ্গণের পরিশ্রমের ও সেই ফল। চাষ। ও ব্রাঙ্গণে 
পার্থক্য কই? ষে বিদ্যা শিখিবার ফল চাঁগ কল!) আমি 
মরি! গেলেও সে বিগ্ভ। শিখিব না। যিনি শী চাল কলান 
স্থপ্টিকর্তা তাকে বে বিগ্যাপ্স পাওয়া যায আমি দেই বিদ্যা 
শিখিব। রামকৃষ্ণের জীবনের অস্থি-মজ্জায় এই ন্বগাীযতাব 
প্রবেশ করিঘ্লাছিল। রামকৃষখ তরুণ ব্যসেই বুঝিয়াছিলেন 
এ জগতে সবই অসার--সাব সেই ভগবান। যাহাতে তাকে 
পাওয়া যায় এপ দাধনই মান্তষের কর্তব্য। একদিন কষেকটী 
সমবয়স্কের সহিত রামরুঞ্ এক স্থানে বসিঘা! আছেন। তাহারা 
আপন আপন জীবনের ভাবী আশার কথ। কহিতেছেন। 
একজন বলিতেছে, আমি এ দিগন্ধর মিত্রের মত,হইব। আর 
একআন বগিতেছে, আবে ছ্যা। আমিন্টাক় ভূষণের মত পণ্ডিত 
হুইব। রামক্ুষ্চ চুপ বিয়া! শুনিতেছিলেন। সকলেই আপ- 
নার আশানুঘায়ী কথা কহিল। রামক্কঙ্ কিছু বলিল ন। 
দেখিয়া, অন্তেরা রামকৃষ্চকে িজ্ঞাপিল “কই! তুমি কি হবে” 
রামকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল-_তা আমি জানি ন1”। 
অন্তেরা বলিল “তোমার ইচ্ছা কি হও ?” 


রামকৃষ্ণ বলিল “আমি মার পুঞ্জারি বামুন হইব" | 


হো হে। করিয়া কম়জনে হাসি উঠিল। রাঁমরুঞ্জ চুপ 
করিয়। থাকিলেন। 
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রামরুঞ্চ মার প্রকৃত পুজারি ব্রাক্ষণই হুইয়াছিলেন। মার 
পৃজ। বর্তমান সময়ে রাষকৃষ্জের মত কে কবিতে পারিয়াছে £ 
ধন্য রামকৃষ্ণ ! তোমার মত পুজারি ব্রাহ্মণ হওয়া শত জন্মের 
তপস্তার ফল। এখনকার বার! পুজাবি ব্রাঙ্গণ, তাবা মার 
পূজার ফল পপ “চাল কলা” পান। আর তোমার মত পুজারি 
ব্রাহ্মণের! পুজার ফলম্বদূপ “মার দশন” পান। এই জময়ে 
রানকৃষ্ণের বয়ন ১৪1১৫ বংসর হইবে। ১৪ কি ১৫ বৎসরের 
রামকুষ্জ একদিন ঠন্ঠনেব কালাতলায় যান। সন্ধ্যার পন্ন 
কালার সন্মুেখে বদিজেন। মাব দিকে চাহিতে চাহিতে বাম- 
কৃষ্ণেব গায়ে কাটা দিল। রাম্কৃৰ্চ কাদিতে লাগিলেন । 
বামকষ্জ কিয়তক্ষণ পরবে উঠিব! পাগলে ন্যাম একদিকে চলি- 
লেন। ববাবব কালীপ্কাটেব দিকে যাইতেছেন, কিন্তু বামকৃষ্ণের 
হন নাই কমনে ঘযাইতেছেন রামকৃষ। রাত্রে বেছ'দ চলিতে- 
ছেন__গাঁড়ি দ্রুতবেগে পার আউ,লব পাশ দিযা যাইতেছে 
বামকৃষ্জেব হস নাই--বামকুঞ্চ একব!বে কালীমান্দঝের কাছে 
গিয়া উপস্থিত । মন্দিবেব কাছে গিয়্াই বামরুন্েব ভাবাবেশ 
হইল-_রামকষ্চ মুচ্ছিত হইব পাঁড়লেন। 

এদিকে রামকুষ্ণের দাদা রানকৃঞ্জকে খুরজিঘা পার্ন 
নাই-_তিনি সমস্ত সহর খুঁর্জিয়াছেন__বাত্রে থু নাই-_রাম- 
কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। শেষবাত্রে দাদার একটু নিদ্রাকর্ষণ 
হইবামাত্র ম্বপ্পে দেখিলেন, রামক্ক্চ কালীঘাটের কালীমন্বিবেব 
পাশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়। আছেন। অমনি ভাড়াতাড়ি উঠিয়। 
রামঙুমার ত্রুতবেগে কাদিতে কাদিতে ছুটিলেন। পথে রাম- 
ক₹ষ্ণেক সহিত দেখ্| হইল। রামকষ্চের মাথায় কাদা, গালে 
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কাদ।। গামকৃষ্ণের কান্নার জলে মাটা ভিজিয়া কা? 
হইয়াছিল_দেই কাদা গালে লাগিয়াছে, মাথার চুলে 
লাগিয়াছে। 

এই সময়ে জানবাঁজারের রাণী রাসমণি দক্ষিনেশ্বর নামক 
স্থানে, গঙ্গাব উপবে, দ্বাদশ মন্দিব ও কালীবাড়ি প্রাতিষ্ঠিত করেন। 
ঘষে নিন বাসমণি কালী প্রতিষ্ঠ। করেন, সে দিন মহা সমারোহ হয়। 
রানমণি নীচজাতীয়া) এজন্ত আপন শুকর নামে দেবতা! প্রতিষ্ট। 
করেন। সে দিন অনেক কাঙ্গালী বিদার হইল-€লাঁকে লৌকারণ্য 
হইল। অনেক ব্রাহ্ষণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিবিধ মিষ্টানাহারে ও 
উপযুক্ত দক্ষিণালাভে পরিতপ্ত হুইয়া, বাঁসমণিকে আশীর্বাদ 
করিতে কবিতে বিদায় হইলেন । কিস্তৃকেনতা বল' যাস 
না, বামকুষ্চ সে দিন কিছুই খান নাই! দে দিন রামকৃষ্ণ 
মুদির দোকান হইতে এক পয়সার মুডকি থাইকা কপিকাতায় 
চলিয়া যান। 

রামক্কষ্জেব বড় দাদা বামকুমার কালীবাড়িতেই থাকিতে 
লাগিলেন। রামককষ্চ ও বড় দাদার কাছে আসিয়া থাকিলেন। 
' এই দময়ে বামকৃষ্ণ রাধাকুষ্ঃ মূর্তির বেশকারী নিযুক্ত 
ইয়েন। তার পর উক্ত দেবদেবীব পুজজক এবং কিছুকাল পরে 
কালীর পুর্ধক নিযুক্ত হয়েন। 


সমাধি নাকি? 


সহিহ 

বসন্ত কাল রাত্রিশেষে রামকুষ্ণ ফুলের চুপড়ি লই! গুন 
গুন প্বরে গান করিতে করিতে ফুল বাগানে গ্রধেশ কবিলেন । 
বাগানে নানাবিধ ফুল ফুটিয়াছে। গাছেব ডালে ডালে, স্বকে 
স্তবকে ফুল ফুটিয়াছে। ডালে, উপডালে সবুজ সবুজ পাতার 
কোলে কোলে ফুল ফুটিয়া বাগানকে শোভার ভাগার করিয়াছে । 
মৃদ্ধ মৃছ বাতাসে গাছেব সপুষ্প শাখ! উপশাখ! নাচিতেছে। 
ফুলে ফুলে পাতায পাতায শিশিরের ফোঁটা! ফেট। জল, মুক্ত] 
ফলের ন্যায় ঢল ঢল”করিতেছে। ফুলেষ গন্ধে ভারি হইয়া 
পাতা নাকে ভ 'আবাঁম দিতেছে_কপালে চোখে ঘুমেব 
আবেশেব মত আবাঁম দিতেছে । ভ্রমব গুন গুনগুন গুন 
কবিয়। ফুলের উপরে বসিতেছে__এফুল হইতে ও ফুলে বসি- 
তেছে--এদিক ওদিক ছূটাছুটী করিতেছে । এমন শো 
রামরুষ্জ একদিনও দেখেন নাই--প্রাতঃকালীন বাঁতাসেব, 
এমন অগ্ভাবৌদ্দীপকম্পশ কখনও অনুভব করেন নাই-__কাল- 
ভ্রমরের এমন দেবস্থুরপূর্ণ সঙ্গীত কখনও শ্রধন করেন নাই-- 
আজ প্ররুতির এই সজীব আননদপৃরণমূর্তি দর্শনে আপনহারা 
হইয়। বামকুষ্ঝ কালীকীর্তন গাহিতে লাগিলেন। রামকষ্ঝ গান 
গাহিতে গাহিতে ফুল তুলিতে লাগিলেন । ফু তুলিতে তুলিতে 
রামৰঁষের হৃদয়ের ভাব ঘন হইয়া আসিল। ফুল তুলিতে 
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তুলিতে যখন চুপড়ি হাতে মাধবীলতা-পরিবেষ্টিত বেল-মপ্িকা- 
ধু'খি-বিভূষিত একটা মনোহর উদ্ঘানাংশে উপস্থিত হইলেন _ 
তখন মাধবী ফুলেব আভায়, ৰেল মন্লিকার শোভায় এক স্বর্গীয় 
ভাঁব অন্থুভব করিলেন । সই শোঁভাব আডাঁলে এক অনন্ত 
শোতাব মৃহ্ি প্রকাশিত হইল । সেই অনন্ত শোভায় মাধুরি-_ 
সেই অনন্ত শোভায় প্রাণেৰ তরজ--সেই অনস্ত শোভায় 
আনন্দেব ঘন মূর্তি দেখিবামাত্র রামকৃষ্টের অশ্ডিত্ব সিহবিয়া 
উঠিল, রামকৃষ্ণেব হাতের চুপড়ি পভিয! গেল; বাঁমরুষ্কেৰ 
ভিতরে জ্ঞান, জ্ঞাতা, ভ্রেয় এই তিন ভাব মিশিধা এক হইল। 
যেমন স্থধ্য আপনাকে আপনি প্রকাশ কবে, সেইবপ বামকঞ্চের 
আস্মা আপন জ্যোতিতে আপনাকে প্রকাশ করিল। চৈতন্যের 
যাহ। বিন্দু তাহা চৈতস্তেব সিদ্ধুতে মিশিল। ক্ষুদ্র থাহা তাহ। 
অনস্তে এক হছইল। নামরষ্ণ জগতে গুশবণ মধ্যে শান্তি 
বারি পানে বিভাব হইলেন। এই বামরৃফেৰ প্রথম দমাধি | 

সমাধিব বথা অনেববার থাবিবে। অনেকে সমংধি কি 
1 বুঝেন না । সমাধি কি তাহা গবের অধ্যাবে হুকাই। 


-ঞ 


সমাধি কি? 


মনুষ্য ঘে অবস্থা হইতে বস্তর প্রবৃত তন্ন বুঝিতে পাবে 
সেই অবস্থাকে সমাধি কহে। ইহা সমাধির জঙ্গণ। ইহাতে 
কিছুই কিন্ত বুঝা গেল না। এই বিষধটী বিস্তারিতরূপে বর্ণনা] 
কবি। 
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আমাদের জ্ঞনি চক্ষের ভিতর দিয়! দেখে, কাঁণের ভিতৰ 
দিয়া শুনে, নাকের ভিতর *দিয়া আত্বাণ লয়। এইকূপে যাহ! 
শুনি, দেখি, স্পর্শ করি, অনুভব করি সবই জ্ঞানের কাধা। 
জ্ঞানেব প্রথম অবস্থাস্ন যাহ! বাধাবাধির ভিতর দিয়! অস্তুভূত 
হর তাহা প্ররূতজ্ঞান নহে। জ্ঞান যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিক। 
গুভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া কার্ধ্য কবে--তাহা জ্ঞানের বাধা 
ব[ধি অবস্থা । বাহেক্ত্রির, অস্থবিদ্দি এবং আমদের বিপুল 
গোলমাছেৰ ভিতর দিয়া জ্ঞীনেব যা] অন্ুভতি তাহ! ঠিক অন্তু 
ভুতি নহে। যেমন আঙুলে চাদর জড়াইমা কোন বস্ত স্পশ 
করিলে স্পর্শঙ্ঞান ঠিক হয না-চোখেব উপব একটা পাতন! 
চাদর রাখিয়া দেখিনে, দম্শন্ছান ডিক হয না, মেইকপ 
'সামদেব্‌ জ্ঞানের উপ্রে ইন্দিবাদি নান। ব্যাপাব চাঁপা থাকায় 
জ্ঞানেব প্ররুত অন্থহুতি হইতেছে না। ইহাঁব সমস্ত বন্ধন 
মুক্ত না হইলে বন্তব গুগভ সন্রাবোধ হইবে না। ভান 
যখন বাহোক্ট্রিয় হইতে বদার লইয। অন্তরের বিষম অনুভব 
করে তখন অন্তবিক্রি়ের দ্রিযা গ্রাবল হয় ,আবার অন্তবি- 
ন্্রয়েব নিকট বিদায় লঘ , তখন আমাতে ইভাব দীপ্তি প্রগঞ্ধ 
হয়, তগন আমি আমাকেই অনুভব কবি অর্থাৎ আমি তখন 
জ্ঞাতা- আমিই তখন ভে -আিই তখন জ্ঞান_তথন আমি 
সামা স্পষ্ট অনুভব কবি--তখন আমি ধে কি স্পষ্ট বুঝি” 
গারি--এই যে অবস্থা ইহাকে বলে সমাঁপি। 

আমাদের জ্ঞানের দুটা দিক আছে। একটা পবিবন্ুনেক 
আর,একট! অপরিবর্ভনেব )। জগতে যাহা! দেখিতেছি, শুনি 


তেছিঞ্জাবই পরিবর্তিত হইতেছে ' এই যে পরিবর্তন এই যে 
৩] 
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কাণ্ড, ব্যাপার, ঘটনা-চক্র, এ সমস্ত--একটা ভিত্তির উপরে হুই- 
তেছে। যেমন মনে কর একট! কমলালেবু । ইহার রং) গন্ধ, 
কঠিনক ও কোমলত্ব এবং শিষ্টত্ব এই সমস্ত ঘে গুণ--এ গুলা 
একট আধার অবলম্বন করি) আছে। সেই আধারটাই 
উহার প্রকৃত মতা । অনুমান দ্বারা ইহা জানিতেছি। সে 
সত্বাটুকু থে কি ঠিক জানিতেছি না। সেই গ্ররূত সন্থ। 
আমাব সত্বাব ভিতর দিয়া জানিতে পারিব। যেমন আমার 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদির সহিত আমার প্রত্যেক পরমাণুর সহিত 
এ কমলালেবুব সম্বন্ধ আছে; আমার সত্তার সহিত উহার 
সত্বারও সম্বন্ধ আছে। আমার সত্বার জ্ঞানে গ্রবেশ করিতে 
পাবিলে এ কমলালেবুব সত্বার জ্ঞানেও প্রবেশ করিতে পাবিব। 
সমস্তুঃ জগতের সত্ব ও আমাব সন্ধা এএক--সমাধি দ্বারা ইহ! 
বুঝ যায়। 


শশা পেপসি 


রামকুষ্জের বিবাহ । 


"টস্রাি উী হত 


রামকষ্ণের যখন বয়দ ১৬ বৎসর তখন বিবাহের সম্বন্ধ 
হইল। বামরুষ্ ভাবিলেন, “বিবাহ কি করিব? মানুষ বিবাহ 
কবিয়! ভগবানকে ভূলে, ধর্শ্কে ভুলে । আমি কি বিবাহ 
করিব? বিবাছুবৃক্ষে সন্তান ফল মায়ার 'নধুরতায় পরিপূর্ণ । 
সেই এক ফোটা মধুতেই মান্্যকে মাতাল কিয়! ফেলে__ 
মানুষ জ্ঞানহার। হইয়া পরকাল একবারে বিন্মুত হ্য়। 
মানুষ একটা পেটের জন্ভই কত চুরি ডাকাইতি করে! ঘ্ণাবার 
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৩। ৪ টীপেট যদ্দি একটী পেটের সঙ্গে যুড়িয়। যায় তো মহা 
সর্ধনাশ ! বিবাহ কি করিব? আবার ভাবিলেন, যদি বিবাহ 
করিয়! স্ত্রীর ভিতরে মহামায়াকে দেখি, মার পৃজা1| করিতে 
পাবি তে। একট! বিবাহ কেন দশট| বিবাহ করিতে াষ নাই । 
প্রলোভন মধ্যে থাকিয়৷ ষে ভগবানকে লাভ কবিতে পারে 
সেই প্রকৃত বীর। অতএব বিবাহে দোষ নাই! বিবাহ 
করিব কিন্তু কুকুর, বিড়ালের ব্যবহার স্ত্রীর সহিত করিব না) 
আমার স্ত্রীবোনিতে জন্ম) সুতরাং যত স্ত্রী সবই আমাব ম।। 
লোকে যে প্রকারে বিবাহকে ভাবে, দেখে, ব্যবহার করে, 
আমি দে ভাবে করিব না। অতএব বিবাহ করিব। বিবাহ 
কবিব কিন্ত নিকষ প্রবৃত্তি ছার! একদিনও স্ত্রীকে স্পর্ণ করিব 
ন1। বাহিরের স্ত্রীকে কাছে রাখিয়! আমার ভিতরেয় স্ত্রীকে 
[স্ত্রী ভাবকে ) ফুটাইব। বাহিরের স্ত্রীকে দেখিতে দেখিতে 
নিজে স্ত্রীভাবে পূর্ণ হইয়া জগৎস্বামীকে দম্বামী” বলিয়! 
সপ্বোধন করিব। মাস্থষের স্ত্রীলেকের সঙ্গে স্ত্রীভাব (কোমল 
ভাব) বিকাশের জন্য অত্যন্ত আবশ্তক। বাল্যকালে প্রননী 
ও ভগিনী সে ভাব অতিশয় পবিত্ধ ভাবে ফুটাইয়াছেন। এখন 
যৌবনে অন্ত স্ত্রীকে ক।ছে বাধিক্সা সে সব ভাবের বিকাশ 
করিতে হইবে_- মত্তএব বিবাহ করাই ঠিক । 

১০ বৎসরের রামকৃঞ্ক এন্ড গভীর ভাবে নিমপ্র হইয়া 
ছিলেন-__ইহ1 আশ্চর্য্য বটে ! 

কামারপুকুরের সন্নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে 
রামচন্্ মুখোপাধ্যান্ের কন্যার সহিত রামরৃষ্ণের বিবাহ হইল | 
কন্তারঞ্ামূ শ্রীমতী সারদামণি-__তখন বয়দ ৮ বৎসর । 
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বিবাঁহের পব রামু কখন কথন নেই চেলীবকাঁপড়পৰ 
ক্ষুদ্র মেয়েটাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। নেই ঘেয়ে- 
টাকে ভাঁবিতে ভাঁবিতে বামকুক্েক মন হিমাঁলঘে মেনকাঁব 
কোলে গিযা একটী মেষেকে দেখিত। সেই মেষেটী অসংখ্য 
মূর্তিতে কত লোঁকের স্ত্রী হইযাঁছেন, কত লোৌকেব হগিনী 
সাজিয়াছেন। আঁপনহার! হইয়|! পুত্রবতী হইযা পু€্মুখে 
শ্তনদান কবিতেছেন আবাব পেই পুঙ্জর মুখে শ্াশানে অগ্রি 
নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনিই গৃইস্বেব কুলবধু সা্জিযা! 
োমউ। ফুখে দিয। শ্বশুব শ্বাশুডীন সেন করিতেছেন, তিনিই 
আবার প্রথসা অসি হস্তে নিদ্রিত স্বামীর বক্ষে অক্ত্রীঘাঁত 
করিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে রামরুঞ্চ পিহরিষা উঠিলেন । 
তক্তিতে কাদিয় ফেলিলেন । ভাবিতেছেন ধেন আপনি মহা- 
দেব আর তীর স্ত্রী সতী। এইবপে, সেই চেলীবকাপড়পর! 
মেয়েটাব কখ! মনে আদিনেই বামক্কঞ্চের মনে কত ভাবের 
তুফান উঠিত। 

বামকু্কে একবার তীব শ্বাশুডী লইয| গিয়্াছিলেন। 
তখন রামকষ্জের বয়ম ২২ কি ২১ বঙলর। বাঁমকষ। শ্বশুব- 
বাড়ি গ্েলেন। শালীর! জামাইকে ঘেরিয়া বসিল কত ঠাট্র! 
তামাসা কবিল। রামরুষ্ণ সেই ততগুলি শালী, শালাজের ভিছের 
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নখ্যে বপিরা আছেন--বসিবা! একটী গ্রান গাহিতেছেন, এমন 
সময়ে একটা বৃদ্ধী দাবদামনিকে কোলে কবিয়া আনিয়া বাষ- 
কের কোলে বন:ইবা দিল। স্ত্রীব অঙ্গ স্পর্শ হইব'মাত্র রাম. 
কৃষ্ণের শবীর ভে কাপিয়! উঠিল__রামককঃ মুজ্ছিত হইয়া 
গপড়িনেন। 

কেন বে এপ্রকাব হইযাছিল বুঝিতে পাবি না। 

মেইব্নি রাত্রে স্্ীব কাছে বামকৃষ্ণকে শুইতে বলিলে বাম" 
রষ্ গিয়! শন কব্লিন। বামরুঞ্চ স্ত্রীকে প্রণাম কবিয়া 
শবন করিঘা-কত কি ভাবিতেছেন। হঠাৎ স্ত্রী জাগ্রত্র 
হইলেন । তখন বামকঝ স্রাব দিকে ফাবৰয়া। ভাবভবে কহি- 
লেন “আমৰ| যেন ছুই মাসী বোনশোয় শুইরাছি নয ?” 

একদিন পবেই স্টানরুঞ্চ শ্বশ্তববাঁভ হইতে দক্ষিণেশ্বব 
কিবিনা আশিশেন। রামকঞ্চ দক্ষিণেশ্বর ছাডিমা কোথাও 
অধিকদিন থাকিতে পাবিতেন না। ভাব সেই “কালা” মাঝ 
জন্য বড় মনকেমন কর্ধিত । শ্বশুরবাডি হইতৈ বথন আননবাঞজ 
জন্য উদ্যোগ করিতিছেন, তখন একটা বৃদ্ধ আর একদিন থাকি 
বার জন্য িশেষ অন্ুবোধ কবিনে, বামরুঞ্চ কাছু কাছ হইর। 
বলিয়াছিলেন “আমার মাৰ্‌ জন্ত বড মনকেমন কব্ছে”। এমা 
আর কেহ নহেন দক্ষিণেশ্বরের “কালা” মূর্তি । 

এই কখটীব ভিতবে একটা! ধর্মপাধনের গভীব রহ্শ্ 
আছে। «দটা আমি পব পবিচ্ছেদ্ধে বর্ণনা করি । 


দেবমূর্ভিতে মায়া । 
৮ শশা ওএস, 

বাঁমকুঞ্চ বলিয়াছেন, "যেমন কাটা দ্বাব1 কাঁটা বাহির করিযা, 
পরিশেষে ছুটাকেই ফেলিয়া! দিতে হয় * সেইকপ মাথা দ্াব! 
মাবা বাহির করিয়া পরিশেষে উভয়কেই ফেলিয়া দিতে হয়” 
হোমিওপ্যাথিক মতে বাহা দ্বার। ঘে রোগ হয়, তাহ। দ্বারা সেই 
রোগের বিনাশ করিতে হয। তন্ত্র শাস্ত্রের মতও তদূপ। 

অনেক সাধক ্ত্রীপুত্রাদিব মায়! দেবদেবীমূর্তিতে আবদ্ধ 
করিঘা পরিশেষে মায়াকে বিনাশ কবিয়াছেন। নিরাকার 
ঈশ্বরের জ্ঞাস এড শক্ত । অনূশ্বস্তর অস্তিত্বে নিশ্বা হইতে 
পারে পৃথিবীর চিন্তাশীল মহাম্মাবা শ্তামলা প্রক্তির মধ্যে 
দেই নিবাকার বস্তর অস্তিত্ব উপলদ্ধি কবিয়া তাঁর উপাদন! 
করিতে পারেন) কিন্তু সকলেব প্রকৃতি সমান নহে । নিলা- 
কার উপাসনা বড় শক্ত, সকলে পারে না। সাকার উপাধনা 
বড সহজ সকলেই পাবে। একটা মোটা জিনিসে মন স্থিব 
করিয়া তার পর সুক্ষ জিনিসে গেলে বড় ভাল হয। প্ররুত্ত 
সাকার উপাসনা কি প্রকার রামকৃষ্ণ তাহ। দ্েখাইয়াছেন । 

একটা সুনার মৃত্তিক! বা প্রস্তরমূর্তি। ধেমন কালী বা 
সর্বমঙ্গলা বা জগদ্ধাত্রী। ভোমার যাহ! ভাল পাগে। বে 
ূর্তিটাতে তোমার ভক্তি হয়। দেই মূর্তিব কাছে বসরা 
ঘাক। তার পৃজা কর। তাঁকে “মা” “মা” বলিয়া ডাক। 
তাকে সাজাইবার জন্ত বনে বনে ঘুরিয়া যত ভাপ ভাল দুল 
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তুলিয়া আন । তাব সেবার জন্য ভাল ভাল খাবার সংগ্রহ কর। 
বদি তুমি কোন দেবমূর্তির কাছে এইবপ অধিক দিন থাক, 
তা তোমার একটা মায়া তাহাতে বদিবে । তাহাকে “মা” 
“মা” বলিনা যদি কিছুক।ল ডাক, ভাব, তো তোমাব তাকে 
ঠিক মার মত বো হইবে , মার মত তক্তিহইবে। তুমি 
রাত্রে আর ঘরে থাকিতে পারিবে না। থেমন কচিচ্ছেলে মাব 
কাছ ন! হইলে শয়ন কবে ন1, তোমাব তথন সেই দশ! বটিবে। 
তুমি মার ঘবে না শুইয়া থাকিতে পাবিবে না । তোমার 
স্ত্রীকে ছাঁডিবা হমই দেবীধুর্তির কাছে থাকিতে ইচ্ছা হুইবে। 
তোনার ছেলে পুলে ছাডিযা দেই দেবীমূর্তিকে ছেলে পুলের 
মত ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইবে । 

তোনাব ছেলেপুলেধ, স্ত্রী কন্তাব, কত ব্যারাম গীড!1 হর, 
তমি কত জালাওন হও কিন্তু এই মূর্তিতে সে সব আপদ বিপদ 
জালা যন্ত্রণা আদতে নাই! খাইতে দাও বা না দাও-বর্দি 
একবার একটু মায়া প্র দেবদেবী মুর্তিব উপবে ভগবান ভগবতা 
জ্ঞানে আবদ্ধ কবিতে পাব, তো, তোমাব এ সামান্ত মায়! এর 
পিন প্রকাণ্ড হইয়া! তোমার সব মায়াকে গ্রাস করিবে_-তথন 
তুমি মহাযায়ার কৃপায় ষায়ার অতীত হইবে। সাকার উপা- 
সনার__পরিমিত মূর্তি সাধনাৰ এই একটা হোমিওপ্যাথিক 
উপকাবিত। এমনি চমৎকাব, যে অন্ত কোন পদ্ধতিতে সেব্ূপ 
নাই। নিরাকার উপাদনা অপেক্ষ। এইবপ সাকার উপাপন! 
আশ্তফলপ্রদ । 

গাম প্রথমে জগতেব বত মার সব দক্ষিণেশ্বরের কালীব 
পাঁদপদ্ধে ঈড়, করিষাছিলেন। নেইজন্ত তার মার জন্ত বড় 
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মন কেমন করিত। মাকে ছাভিগ্না-_সেই কালীমূর্ভিকে দুরে 
রাখিয1, বামকৃষ্চ কোথা ও থাকিতে পাবিতেন না। বামকু্চেন 
সমস্ত তীর্থ সেই মাব চবণে ছিল-_সমস্ত শাস্ত্র সেই মার মুখে 
ছিল। রামরুঞ্চ তাই কাদির কাদিরা মার কাছে আবদার 
করিতেন “মা! আমি তোর আচন ছেড়ে কোথাও যাব না।” 

দেখদেবী মুর্তিতে খন এইবপ একান্তিক ভক্তি হধ-উান 
হয়_মায়! হয়-_একাগ্রতা হয়--তখন সাধক ডাকিবা মাত্র 
দেই মুর্তির ভিতর হইতে মা শাড়া দেন-_দেখা দেন-- উপদেশ 
দেন। এই অবস্থ! হইলে পাধকেব সিঞ্ধাবস্থা হয । তথন মার 
পে মূর্ভিতে মায়া বদ্ধ থকে ন--কাবণ যখনই না বলিষা 
সাধক ডাকে মা অমনি দেখা দেন। তখন সেই চোপ্ণপোয়া 
মূর্তি এবং এই ব্রহ্ধাণ্ডেব মূর্তি সমান হই বার । কালাধাটেব 
কালীব পাথর ও পথের পাথর সমান হুহবা যাব-_-কালীনন্দির 
ও ত্রন্ধাণ্ড মন্দিব এক হইব ঘায়। রাণকৃবঃ, কমলাকান্ত, 
বামপ্রসাদ প্রভৃতি পাকাবোপানকেব এইবপে এক একটী 
নাকাব মূর্তিতে মা! আবদ্ধ কবিয়া মাহামারাকে লাভ কনিষা- 
ছেন। ইহাই প্রক্কত সাকাব উপাসনা । এই সাকার 
উপাসনা সকলেব পক্ষে সহজ । ইহাতে চক্ষু বোজ। নাই, 
নিশ্বাস টানা নাই, মন্তিষ্ষ জালান নাই--ইহ অতি সঙ্গজ 


২. 
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কলিব কে ছৃর্দীস্ত প্রভাব! কলিতে এই জন্যই 
মনের পাপ কে ভগবান ক্ষমা করিয়াছেন। নহিলে 
ভগবানের দধামপ্ধ নাম কলঙ্ক পড়িত। কিন্ত পাঁপ ধতই 
পরাক্রাপ্ত হউক ন! কেন, সাধুদিগকে কুুক্রিয়ান্বিতত কবিতে 
পাবে না। বিশেষতঃ বাহার জগতে ভক্তিপথের যাত্রী_ 
শাহাবা আপনাদিগকে হাডি মুচি চগ্ডাল এমন কি বিষ্টার 
কমি অপেক্ষাও অধীন মনে কবেন, তাহাদেব পতন সম্ভাবন! 
হইলে ভগবান স্বরং* আসিয়া বক্ষা করেন হঠযোগাদি 
কৃত্রিম উপাক্ অবলম্বনে ধাহাবা সাধনার পথে অগ্রসর হন) 
তীহাবা মহা প্রনোভনে প্রান্থ আপনাদিগকে রক্ষা! করিতে 
পাবেন না, কিন্ত যাহারা ভগবানের নামকে মার আনিয। 
দিবাবাত্র নামামৃত পানে বিভোর, তাহাদের প্রলোভন-বিপদে 
বিপদভঞ্জন মধুস্ছদন সহার হইন্! থাকেন | যোগপথাবলম্বী ও 
ভক্তিপথাবলম্বীদিগের মধ্যে ভক্ষিপথাবলঘ্বীবাই অধিক নিরাপদ । 
ইহাদের দীনতার মুণ্তি দেখিলে পাপের হৃদয়ে বুষি করুণার 
সঞ্চার হয়। 

বামকষ্ণের কয়েকবার সমাধি হইলে-_রামকৃষ্চ একদিন 
ভাঁবিতেছিলেন মামি সিদ্ধ হই্নাছি, পাঁপ আর আমাতে নাই। 
লোকে সুন্দরী যুবতী দেখিলে এত পাগল হক্ষ কেন£ 
মাংসে মুভিতে একুটু না হয টাদপান! বণ আছে! ঠোঁটে 
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না হয় একটু গোলাপফুলের রংই আছে! বুকে না হয় ছুট! 
নরম মাংসপিগড আছে! হাসিতে না হয় ব্ছ্যিৎই পরাস্ত হইল ! 
উহ্থাতে মনে কুভাব উঠে কেন? মানুষের কি মূর্খতা! 
মাহুষ বুঝিয়াও বুঝে না! দেখিয়াও দেখে ন1।) আমার 
মনে তো কখনও কুভাবের উদয় হয় নাই। মানুষ যদি আমার 
মত ভগবান লইয়া! খাকিত, তো বিপদে পড়িত না। আমি 
ভালই আছি। ধনযাঁনকে পরিত্যাগ করিক। আমি সিদ্ধপুকষ 
হুইয়াছি আমার আর ভয় নাই--পাপ আর আমার কিছু 
করিতে পারিবে ন।। 

রামকষ্ণ মাঝে মাঝে এইবপ ভাবেন । তিনি সিদ্ধ হইয়- 
ছেন এই ভাবে কয়েকদিন কাটাইয়াছেন_-দে ভাবটা যে 
অহংকার তাহা! রামকৃষ্ণ বড় বুঝেন নাই। একদিন গঙ্গার 
বাধাধাটে বলিয়া আছেন। গঙ্গার জলে *রৌদ্রের আভ। পড়িয়া 
জলকে চাকচিক্যময় করিয়াছে--শীতকালের নিন্মল জলে 
ঢেউ উঠিতেছে। রামকুষ্চ গঙ্গার ঘাটের দিকে দেখিতেছেদ 
ছেলে, মেয়ে স্নান করিতেছে। একটা স্থন্দরী যুবতী পাতল! 
আর্ম বন্ত্ে দেহ আচ্ছন্ন করিয়! জলপূর্ণ ঘড়। কক্ষে জল হইতে 
উপরে আমিতেছে। সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা খন পাতল! ভিজ। 
কাপড়ে গা অ'টিরা ধায় তখন সৌন্দর্য্যের একট! প্রখরত! 
বদ্ধিত হয়। রামকৃষ্টের ঘাড়ে ভূত চাপিক্লাছিল--€সই সুন্দরী 
যুবতীর দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ রামকুষ্ণ সিহরিয়া উঠিল। 
বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিল__রা'মরুঞ্চ_-”বাপরে* বপিয়! 
বিকট শব্দে সেখান হইতে উতিয়। দৌড় দ্িলেন। অন্তান্য লোকের! 
কিছু বলিলন! _অনেকেই বামকৃষ্ণকে পাগর্া বলিয়। জানিভ। 
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রামরুঞ্চ আপন গৃহে গেলেন। ব্যাকুল প্রাণে কাদিতে 
লাগিলেন। রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় তাঁর কালীমাকে ডাক 
দিলেন। অমনি কালীমা দেখা দিলেন-__রাঁমকুষ্খ করযোড়ে 
কহিলেন “মা! 'আমাব এমন হল কেন? মা! আমার 
প্রাণ যায় ম11” 

তখন মা নিমেষের মধ্যে প্তুইনা সিদ্ধ হয়েছিস* এই কথ! 
বলিয়! অদৃশ্তা। হইলেন। 

তখন রামকৃষ্ণ কীপিতে কীপিতে ভূতলে পড়িয়। গেলেন। 
কাট! ছাগলের ন্যায় ছটফট করিলেন। যাতনা পলে পলে 
ভুঁষের আগুণের ন্যাস রামকৃষ্ণকে পুডাইতে লাঁগিল। মন্তিকে 
যেন আগুণ জলিতে থাকিল, হাডের ভিতরে ধেন শাণিত 
অস্ত্র চালিত হইতে থাকিল। কথন ভূমে মাথা খু'ড়েন-_কপাল 
ফাটিয়া রক্ত ঝবিতে লাঁগিল। কথন খড়ম লইয়া! আপনি 
প্বড নাঁকি সিদ্ধ হইয়াছ'” বলিয়। আপনার ছুগালে মারিতে 
থাকিলেন। বাঁমরুষ্ত দেই অনুতাপানলে এত অস্থির হুইয়- 
ছিলেন যে ৩ দ্দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই ; এবং ৭ রাত্রি 
আদতে নিদ্রা যান নাঁই। 

এই অবস্থার পর রামক্কষ্চের জীবনে এক প্রলয় হইয়াছিল। 
রামকৃষ্ণ কিছু কালের মধ্যেই এত উন্নত হইলেন যে সন্ধীর্ভনের 
সময় মহাঁভাবের লক্ষণ নকল প্রকাশ পাইতে থাকিল। এ 
সমস্ত কথ! পুস্তক মধ্যে সবিস্তারে পাইবেন। এখন মায়ের 
সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের কথা বলি__পাঠকগণ! শ্রবণ করুন। 

কিছুকাল পরে একদিন রামকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিতেছিলেন 
সেই ভীষখ, কামসর্পট্। আমার ঠাঁকুরঘরের বিশ্বপত্রাদির ভিতরে 
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লুকাইয়। আছে কি না__একবার পরীক্ষা করিলে হয়। কিন্তু 
কি প্রকারে পবীক্ষা করিবেন-_তাহার স্থযোগ পান না। 
কিন্তু মা একটা ঘটন! আনয়ন করিলেন] 

বাণী বাসমণির জামীত|। মথববাবু বামকুঞ্জ কি প্রকার সাধু 
তাহ! পৰীক্ষা কবিবার মতলবে ফিবিতেছিলেন। 

একদিন মথুরবাবু সোনাগাছিব লক্ষমীবাই নামিকা কোন 
বেষ্তার সঙ্গে পরামর্শ কৰিধা একটা স্থন্দরীব ঝুহ বচন'ব 
আযোজন করিলেন। ১৫১৬ বতৎসরেব পবমাস্তন্দরী যুবতী- 
দলের মহান্্রনিক্ষেপণের মধ্যে বামরুষ্জকে ফেলিমা পণীক্ষা 
করিবাব আয়োজন করা হইল । এনন্ত মথ্ববাঁবুকে অনেক- 
খুলি টাকা খরচ করিতে হইল। 

এ বড় ভীষণ সম্গ্রাম। ওখাটাবলুধ্বল, কুকক্ষেত্র বল, পাণি 
পথ হল বা থন্মাপলী বল এ যু কাছে সে সবকিছুই নছে। 

মথুব বাবু যুদ্ধের আম্বোভন ববিযা পরিমহংসছেবকে 
আগনার গাঁভিতে কব্যা বোন স্থলে বেড়াইতে যাইবার 
অছিতা করিয়া] বাহির হইলেন। গাড়ি গড গড় করিয়া বেশ্যা 
বাড়ির দবজাঁর কাছে আদিয1 থামিল। তখন সন্ধ্যা অতীন 
হইয়াছে। বামৰফকে একবারে ত্রিতল গৃহে লইয়া যাওয়া 
হইল। বামব্ষ্চকে ঘরের ভিতরে দিয়াই মথুব বাবু সবি! 
পড়িলেন। রামরৃষ্ণ এ সব কিছুই জানিতেন না। হঠাৎ 
, সেই ঘরেব বাপাঁর দেখিয়া! বুঝিলেন ৭৬ সব মার খেলা” । 
আজ আমার পরীক্ষার দ্িন। 

রামককষ্জ দেখিলেন ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেজে বাতি 
জন্িতেছে। এত আলো যে দিনের আলোকের ,স্তাঁ বোধ 
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হুইতেছে। পঞ্চদশী, যোড়শী, সপ্তদরশীতে ঘর পুর্ণ। তাহা- 
দের গার গন্ধে ঘর আামোদিত। তাহাদের গার গহন! 
আলোকে চক্মক্‌ করিতেছে। প্রলোভন যতদূর বেশভূষ! 
করিতে পারে তা করিয়াছে । নিমেষের মধ্যে যাহা চক্ষে 
পড়ে রামরুষ্জ তাহা! দেখিয়! মুদিত নয়নে তাহাদিগকে “ম! 
আনন্দময়ীর জয় হউক” বলিয়! প্রণাম করিলেন । 

বেশ্ার! খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল । একজন আসিফ 
রামকুষ্জেন কাঁপভ কাড়িয়া লইল। বামকৃষ্ণ উলঙ্গ বালকেৰ 
মত বসিয়া থাঁকিলেন। সকলেই গায়ের কাছে আমিয়া 
বসিল । যুবতীগণ--_-আর অধিক বর্ণনা কর! ভাল দেখায় 
না। ছুই এক কথায় সারিবা দি। যুবতীগণ রাম কের 
উপস্থ ধরিল-_রামকৃষ্ণ অচল অটলের ন্যায় বসিয়া সেই উলঙ্গ? 
অদ্দোলক্স সুন্বন্ীীিগের হাব ভাব মধ্যে কেবল তাঁর কালীমাব 
মুন্তিই দেখিতে লাগিলেন। 

বামকুষ্ণ সেই যুবতী'দিগের উলঙ্গ মুর্তি একদৃষ্টে দেখিতে 
লাঁগিলেন_কিন্ত মনে আদতে কুভাব আসিল নাঁ_সে উল- 
্িনী মূর্তিতে আপনার উলঙ্গিনী কালীমার মূর্তি দেখিয়া 
বামরুষ্ণ মা । মা! তুমি আমার সঙ্গে অমন কণ্রছ কেন মা! 
আমি যে তোমার পাগল। ছেলে মা! হামা আমায় পরীক্ষা 
করছিস! মা! হ'য়ে ছেলেকে কি অমন ক'বে পরীক্ষ। করিতে 
আছে মা! রামকৃষ্ণ ভক্তিভরে রোদন করিতে করিতে কত 
প্রেমের প্রলাপ বলিতে থাঁকিলেন। সেই পাপ গৃহ রামরুষ্ণের 
তক্কিরু জলে পবিত্র হইল। বেস্তাগুলা! অনেক কস্তাকস্তি 
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চাপাচাপি,.করিল কিত্তু রামকুষ্ণের একটুও অঙ্গবিকৃতি দেখিল 
না কেবল ছুচক্ষু দিয়া জলধারা এবং পাষগুভেদী “মা! মা” 
ধ্বনি শুনিতে শুনিতে রাত্রি যখন অবষান প্রায় হইয়াছে তথন 
হুইজন বেশ্তা রামকৃষ্ণের ছুটা প জডাইয়া ধরিল। ব্যাকুলম্বরে 
আকুল প্রাণে কাদিতে কীদিতে "তুই কে বাবা ! তুই মানুষ 
না! দেবত।! আমরা যে এত কমস্তাকম্তি করিলাম-বাব1 তুমি 
উলঙ্গ হুইয়াছ অথচ সমস্ত বাত্রে তোমার একটুকু অঙ্গবিকৃতি 
দেখিলাম না”। অন্যান্য বেশ্তারা তখন যে যর কাপড 
আাটিয়। পরিল। একে একে রামকৃষ্ককে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম 
করিল। রামক্কঞ্চ তখন ভক্তির মহা! বন্তায় আপ্লুত হইপ্লেন-_। 
ছুই চক্ষু লাল-_অশ্রজলে গণস্থল বন্ষস্থল ভাদিয়াগেল---রাম- 
কুষ্খ করযোড়ে সেই অবিদ্যারূপিনীপিগিকেে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন “আপনাঁর। আমার ম| ! মা আমায় আশীর্বাদ ককন " 
তোদের পাগল ছেলে যে সিদ্ধ হইয়াছে তজ্জন্ত তোর! আমার 
মাথায় তোদের পার ধুলা দে মা'” সর্বনাশ ! ঠাকুর করেন কি£ 
এইরূপেই কি জীবকে শিক্ষা দিতে হয়! আমাদের পাপ 
মোচনের জন্য আপনাকে এত দ্রীনতার আশ্রয় কবিতে হইল ! 
তগবান ! আর নয়--আমাদের পাপ আমংদের দেছে থাকুক-__ 
নরকই আমানের ভাল! কিন্ত প্রভূ! আপনার ভ্বীব শিক্ষার 
জন্য এবপ মিনতি যে দেখিতে পারি না॥ বামকৃঞ্ক ! রাম- 
কৃষ্ণ ! জয় রামকৃষ্ণ । তুমি ভক্ত হইয়াও আজ ভগবান 
অঙ্গারে আগুণ ধরিলে যেমন সে অঙ্গার আগুণ হয় আজ 
তোমাকে তগবান ধরিয়াছেন তাই তুমি ভগবান হইযুছ-- 
তুমি মহ! ভক্ত, তুমি স্বয়ং ভগবান । 
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তার পর রামকৃঞ্জ বেশ্তাদের প্রণাম কৰিয়া কীদিতে কাদিতে 
বাহিব হইলেন। প্রথম ছুইজন হতভাগিনী রামকুষ্ণের পিছনে 
পিছনে নংনারে জলাঞ্জলি দিয়া__বিপুর মুখে ছাই দিয়া বাহির 
হইলেন। রামকৃঞ্চ ইহাদিগকে ভিক্ষাব্রত দিয়াছিলেন। ইহাবা 
টুকনি হাতে “হরিবোল”' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইত-_এখন্‌ 
ইছাদেব উদ্দেশ নাই। কেহ বলে বুন্দাবনে আছে। কেহ 
বলে মরিয়াছে। 

এই ঘটনার পর রাণী রাসযণি পরীক্ষা করিবার জন্য রাম- 
রুষ্ণের ঘরে কয়েকটা স্থন্দরীকে পাঠান | বামকৃষ্জ উহা্দিগকে 
মাতৃসন্বোধনে প্রণাঁম করিয়৷ বিদায় করেন। 


শা 


রামকৃষ্জের বিচার। 

স্পা রসি 
বিচার জ্ঞানের প্রকৃত পথ। বিচাব জ্ঞানের ভিত্তি, ইহা 
কুসংস্কারের সর্বনাশক অস্ত্র। ইহা! মানুষের আছে অন্য 
জীবের নাই-_-এইজন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। ইহ! যে মানুষে যত্ত 

প্রবল সে মান্য তত বড় তত মহান । 
রামকষ্জ প্রথথর বিচারশক্তি লইয়। ভূমিষ্ঠ হয়েন। তিনি 
তাহার বিকাশের জন্য ন্যায় দর্শন পড়েন নাই-_পড়িয়া গুশিয়। 
যাহার! পৃথিবীতে বড় রামরুঞ্জ সে শ্রেণীর বড়লোক নছেন 
পৃথিবীতে ধাহার! খুব বড়--ধাহার! মানব সমাজের তিক্কি_- 
সত্যত্মুর স্তস্ত তাহারা অধিক পত়াশুন! বড় কেহ করেন নাই 
ইংলগ্ে ইিউম.লক' বার্কলি ইহাদের পড়াগুনা তত যেয়াণ! 
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ছিল না। ফ্রান্সে কোমট, জর্দনিতে ক্যাণ্ট__ইহাদেরও তাই । 


আমাদের দেশে দেখ কেশবচন্দ্র সেন__পড়শুনা কমই ছিল-_ 
কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির এমনি মহিমা যে কেশব সামান্য পড়া- 
গুনায় পৃথিবী তোলপাড করিলেন অতবড বিদ্বান দর্শনিক 
জন টটয়ার্টমিলকে পর্যন্ত স্তপ্তিত কবিয়াদিলেন। কিন্তু ব্লাম- 
কৃষ্ণের কাছে কেহ নহেন । অতি প্রাচীনতম কাঁলে হজবৎ 
মহম্মদ কিছুমাত্র লেখাপড়া না! শিখিযা কেবলমাত্র সবল বিশ্বা- 
সের দুর্জয় বিক্রমে পৃথিবীকে বিকম্পিত করিয়াছেন এবং 
বর্তমান সময্বে কিছুমাত্র লেখাপড! না শিখিয়া চিরবালক 
ক্লামরুঞ্খ সরল বিশ্বাসের প্রভাবে পৃথিবীব সমস্ত ধর্মশান্ত্ 
একত্র করিয়া হিন্দু ধর্মের অজেয় নিশান উত্তোলন করিয়! 
গিক়্াছেন--এই নিশান চিরকাল সমভাবৈ থাকিবে-হিন্দুক্গাতি 
পৃথিবী হইতে মুছিয়া' গেলেও হিন্দুধর্ম সমানবলে পৃথিবীকে 
শাসন করিবে। 


বামকুষ্ণ বলিতেন, ভগবানের লীলা ধরিয়! ভগবানে পঁহছিতে 
হইবে। ইহার অর্থ তন্ন তন্ন বিচার। যেমন পিঁয়াজের খোদ! 
ছাড়াইতে ছাডাইতে আব কিছুই থাকে না দেইবূপ এই 
জগতের ঘটনা সকল বিশ্লেষণ কবিতে করিতে এক অনাদি 
অনস্ত শৃন্যধামে পড়িতে হর-__সেই যে শূন্য বাস্তবিক শূন্য 
হে। মানব বুদ্ধি মানবশক্তি সেখানে আর কিছু পায় না। 





যিশুর জীবনের প্রথমাংশ পাওয়া যায় না। আরও কেহ 
কেহ লেখাপড়া ন1 শিখিয়| কোন কোন জন পদের উপকার 
'ক্ষরিয়াছেন- কিন্তু ইহাদের মতন নহে! 
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সেই মহাশুন্য যে চৈতন্য বস্ত মানুষ সমাধিতে নিমগ্ন হইলে 
বুঝিতে পাবে। যেখানে কিছুই নাই-_অর্থাৎ পরিবর্তনশীল 

জগতের কিছুই নাই__যাহা আছে তাহ। ইীন্ত্রয়াতীত-_-এই 
জন্য তাহাকে শূন্য বল অবস্ত্ব বল কিন্তু বাস্তবিক অবস্ত নহে। 
অবস্ত হইতে বস্ত সম্ভবে না। যেমন ছোট বলিলে বড় কি 
অমনি জান! হয়, শীতগ বলিলে গরম কি অমনি জান! হয়, 
আলোক বলিলে অন্ধকাব কি অমনি জান! যায়, সেইকপ বস্তু 
বলিলে অবস্তর জ্ঞান আপনি উঠে। কিন্তু যেমন আলোক 
ও অন্ধকার একই বস্তর বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ অন্ন আলোকই 
অন্ধকার; অগ্প উত্তাপই শীহলত1) দেইফপ বস্ত্র অন্ন 
গ্রকাশই অবস্ত। ব্র্ধাণ্ডের অপ্রকাশিত অবস্থাই অবস্তপ্ 
ভাব মহাশৃন্তের ভাব। ঘন্টারধ্বনি শুনিতে শুনিতে আন্র 
নাই--কিপ্ত বাস্তকিব কি নাই? আছে-কিন্ত ইন্দ্িয়াতীত 
অবস্থায়। এই অবস্থাটা! ঘণ্টারধ্বনির নির্বাণ। এই জগৎ 
এখন ঘন্টারধ্বনির হ্যায় আছে--এক সমক্ষে থাকিবে না 
অদৃপ্ত হুইবে মহাশৃন্তে মিশিবে। 

বামকৃষ্ণ ভগবানের লীলা ধরিয়া বিচার করিলেন__বিচাবের 
শেষে পৃহুছিলেন) দেখিলেন জগতে যাহা কিছু হইতেছে, সবই 
ভগবান করিতেছেন। তিনি চোরকে চুরি করিতে বলিতেছেন, 
গৃহস্থৃকে সতর্ক হইত্তে বলিতেছেন, পুলিসকে চোর ধরতে 
বলিতেছেন, হাকিমকে সাজাদিতে বলিতেছেন। রামরুষ্ের 
এই জ্ঞান শ্বাভাবিকী বিচারশক্তির ফল। উরোপেন্ 
দার্শনিক বৈজ্ঞানিক্র! যে বিষয় লইয়া এখনও যাখাকুটিত্রে- 
ছেন--রামকষ্খ ম্বাতাবিকী শক্কিবলে এমন নুন্ বিচাক্ক সাহা 
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যে তাহ! শেষ আদালতের রায়ের সহিত মিলির! গেল । রাম- 
কৃষ্ঝ তাই জৌবে কহিলেন, 
“সাপ হয়ে খাই আমি কোজা হনে ঝাড়ি । 
হাকিম হয়ে হুকুম দি পেযাদ! হজে মারি ॥*" 

ইহা অপেক্ষা স্থন্দর মীমাংসা আব হয না। 

বামক্কষ্চ একদিন সংসাবের বিশ্রেষণে বদিলেন । কামি- 
নীও কাঞ্চনের শক্তিই সংপারের .ছুই মহাশক্তি। অবিগ্যার 
এই ছুই মোহিনীনাবায় সংসার চলিতেছে । কামিনী হইতে 
সস্তানাদ্ধি হইয়! কুটুত্ব বৃদ্ধি হয-_মাম্ার বড় বন্ড শিকল 
মানুষকে তৃচক্ূপে বাধিয়। ফেলে। লগ্ঠনের আলো দেখিষ! 
যেমন বাঁশি রাশি পতঙ্গ কাট সেই দিকে ছুটে-- 
আলোকে পভ়িবা মরে , মাগ্চুষের দলও (ততোধিক ) কামি- 
নীর কর্পের আলো দেখিয়! দিখ্থিদিক জ্ঞানশন্য হইয়া তাহাতে 
ধাবিত হয়, কত বিষষ সম্পত্তি আহুতি দেয়; অবশেষে আপ- 
নাব প্রাণ শেষ কবে। শ্মশানের আগুণ মৃতদেহকে পোড়ান্ধ 
আর রমণীর আগুণ জীবিত দহকে ভম্ম করে। 

রামকৃষ্জ আপনার মনকে বলিলেন মন ! কামিনীর জপ 
কোথার ? অন্ুবীক্ষণ দিয়! যদি দেখ তো! অবাক,হইবে-- 
বিচাব চক্ষে দেখ আরো অবাক হুইবে। শরীরের উপরে 
একখান! পালিস কর! চামড়।। তার ভিতরে খুক্ত, বনা, গু, 
মুত। ছটা নাকের ছিদ্র ছটা শ্র্রেম্সার নর্দামা। ছটা চক্ষু 
ছুদ। পিঁচুটার গর্ভ । মুখের ভিতরদিয়া যখন নিপ্রাকালে লাল 
ঝরে তখন ছুর্গন্ধে টেকাদাপ্প। প্রস্রাব ও বিষ্ঠার ছটা নদাদা 
আছে--আর যে ছিনিসের জন্য মানুষ_ধনী,, দি, পঞ্ডিত, 
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মূর্খ সমভাবে উন্মত্ত__তাহা! অপেক্ষ। ছৃর্গন্বযুক্ত স্থল আর 
কোথাও আছে কিনা সন্দেহ । মন!তুমি কি রমণীতে উন্মত্ত 
হবে» মন্তিফ দুর্বল হইবে, শরীর অন্থস্থ হইবে--অকালে 
প্রাণ হারাইবে। মন | তুমি যদি রমণী ত্যাগকর তো সচ্চিদা- 
নন্দ বস্ত পাইবে । থে বস্তব এক বিন্দু লাভ হইলে মানুষে 
কোটা স্ৃন্দরীব রমণেব সুখ অতি তুচ্ছ হইয়া ষায়। ষাকে 
একবাব দেখিবা মাত্র নাব্দ আনন্দে পুর্ণ হইয়৷ উন্মস্তবৎ ভ্রিভূ- 
বন ভ্রঘণ করিয়াও ক্লান্ত হইলেন না। মন। তুমি সেই 
নচ্চিদানন্দ বস্ত লবে ন| অসার কামিনী লইবে ? 

বামরুঞ্চ একদিন একহাতে মাটী ধবিলেন আর অন্ত হাতে 
টাক ধরিলেন। বলিলেন “মন! ইছার নান টাকা আর 
ইহার নাম মাটি। টাক। কপার চাকতি--ইহাতে বিবির যুখ 
আছে। ইহা জড় পদার্থ। ইহাতে চাউল-__দাউল-_-মেলে, 
দশ জনকে ইহাদ্বার। ভবণপোষণ কর! চলে। তীর্থনমণ, সাধু- 
সেবা, এবং দশজনের উপকারও ইহাদ্বার! হইয়া থাকে-_কিন্ত 
সচ্চিদানন্দ লাভ ইহাদ্বারা হয় না। না! হুইবার কারণ এই যে, 
টাকায় হনে বড অহংকার আসে, এবং নানাবিধ আসক্তি ইহা 
হুইতে উতপন্ন হয়। যদিও সামান্ত উপকার ইহাতে হয়-_ 
ঈশ্বর প্রার্থীর পক্ষে ইহা! বিষ সদৃশ । উহা! রঃ ও তমো 
ভাবেয় জনক--এইজন্য ইহাতে_-সচ্চিদাননগ লাভ হয় না। 
মন। ইহাতে অল্প পুণ্য হয় অধিক পাপ হয়। অতএব ইহার 
প্রয়েজন নাই। 

তার পর অপর হস্তের মাটীর দিকে চাহিয়। বলিলেন “মন। 
ইহার নাম শাটা। ইহাঁও অড়পদার্থ। ইহাতে শত্ত হয়__ 
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দেই শস্তে দেহ বক্ষা হয়। ইহাতে গৃহাদি প্রস্তত হয় 
এবং দেবদেবীর মৃত্তি গঠিত হয়। টাকা যা হর মাটাতেও 
তা হয়। ছুই এক বস্তর--ছুই এর পরিণাম এক। মন। তুমি 
ইহাদের লইয়! থাকিবে ন। সচ্চিদানন্দের চেষ্টা করিবে ৪ তারপর 
ছুই চক্ষু সুদ্দিযা বলিতে লাগিলেন “টাক! হবাটা__মাটী টাকা-_ 
টাক! মাটা_-মাটী টাক।”__বামকৃঞ্ধ কব কি? গঙ্গারতাবে 
দিনেরবেল। পাগলের মত কি করিতেছ 7_এ& দেখ লোকে 
তোমাম্ম পাগল বলিয়া! চলিয়। গেল । আজ উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীব দিনে মানুষে যে টাকাকে ভগবান ভাবিয়া পাগল 
হইয়াছে তুমি ও কি বলিতেছ । লোকে তোমায় পাগল 
বলুক-_তাহারাই পাগল। তুমি এপ্ররুত ত্রাঙ্গণ বস্তান। 
ভোমার মত ত্রা্ষণ এখনও আছেন বলিয়াই আকাশে চন্্র 
স্থধ্য উঠিতেছে। 

টাকা মাটা মাটা টাকা1-_-এ কথাটা! একবার এ্রহিক চিন্তা- 
ভিভূত উরোপ ও আমেরিকার কর্ণকুহরে ভাল কবিয়া শুনাও। 
তোমার বিবেকানন্দ দ্বার! বধ গস্তীরস্বরে শুনাও। 

টাক! মাটী মাটা টাকা--এই অমৃতবাক্য বর্তমান লঘুচেত। 
অর্থপিশাচ ধনী সম্প্রদায়ের কর্ণকৃহরে ভাল করিরা শুনাও। 

টাক। মাটা মাটা টাকা--ত্রাঙ্ণ জাতির মজ্জাগত এই 
প্রাচীন ভাবী একবার বর্তমান অধঃপতিত অর্থলোলুপ ব্রাঙ্ষণ 
উপাধিধারি মানবদিগের/বধিরকর্ণে ভাল করিয়! শুনাও। 

“টাক! মাটা মাটী টাকা”--এইটা রামকৃষ্জ পরমহংসের 
ধর্ম জীবনের প্রধানতম ভাব। যাহার ॥দিকে রামকষঃ কৃপা 
মক্জনে চাহিয়াছেন_-সেই দৃষ্টির ভিতর দিহ' এই ভাবটা 
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বিছযতের ন্যায় তাহার অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। 
বামকুষ্ণের শিষ্যগণ আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ! 
পৃথিবীকে শিখাইতেছেন। 

টাক! মাটা__মাটী টাকা” চক্ষু মুদিয় বিচার করিতে করিতে 
ঝুপ কবিয়। গঙ্গার জলে ফেলিয্াদিলেন। 

ই একপ্তন পাগল বলিতে বলিতে চলিয়াগেল | দক্ষিণে" 
শ্বর ও তন্নিকটবর্তী গ্রামে প্রচার হইল যে রাসমণির কালী 
বাড়িতে একটা পাগল আছে সে টাকা জলে ফেলিয়া দেয়। 

রামরুঞ্খ তখনও জহবি কেশবের চক্ষে পডেন নাই। 
কেশব তুমি ধন্য ! তুমি যদি রামকৃ্ণ বত্ব না চিনিতে তো৷ আগ 
পৃথিবী ও রত্রজ্যোতি হইতে বঞ্চিত হইত | 


রাঁমকুষ্ণের ক।লী দর্শন । 
- থা হী ০ এ 


বামরুঞ্চ যত সাধনার উচ্চমার্গে উঠিতে লাগিলেন ততই 
পূজাব নিয়মপদ্ধতি পরিত্যাগ কবিয়া আপনার অভিরুচি 
অনুসারে পুজা করিতে লাঁগিলেন। রামকৃষ্ণ যখন কালীর 
সম্মুখে বসিয়া হৃদয়ের ভাবোচ্ছসে অধীর হইতেন তখন পূজার 
মন্ত্র তন্ত্র ভুলিয়া! বালকের ন্যায় সরল ভাষা কাদিতে কাদিতে 
মার পূজা করিতেন । রামকৃষ্চ একদিন মার সম্মুথে বসিয়া 
কাদিতে টরাদিতে বলিলেন। “মা ! আমি মান চাই ন1! ধন চাই 
না। লোকে গন্থক মান্ুক-_এ সব চাই না। মা! তুমি আমায় 
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দেখা দাও। মা 1 আমি অষ্ট সিদ্ধিই চাই না ম!। মা! তুমি 
আমায় দেখা দাও। মা! তুমি রামপ্রসাদকে দেখা দিলে, 
কমলাকাস্তকে দেখ দিলে মা! আমায় (ক দেখ দেবে না ! 
মা! আমায় দীনের দীন, হীনের হীন কর, হাভি চণ্ডাল 
অপেক্ষা বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষা নীচ কর। ম!! আমায় দেখা 
দা%।” একদিন রামকৃষ্ণ মার কাছে এইরূপে কাদিতে লাগি- 
লেন] সে কানা শুনিয়া পাষাণ গলিয়া যায়। মন্দিরের 
ভিতরে বা বাহিরে ফ্ীডাইয়! যে সে কান্না শুনিয়াছে সে 
ধন্ভাবে গলিয়া গিয়াছে--নবজীবন লাভ করিয়াছে । 

কাদিতে কাদ্দিতে রামকুষ্ণের ছুচক্ষু লাল হইল। ছ্চক্ষুব 
জলে রামরুষ্ণ ভাঁমিতে ভামিতে বাক্যহীন হইলেন। রামকৃষ্ণ 
কাতরতায় নীরব হইলেন । এইকপে'যখন মন প্রাণ বন্ছিমজ্জা 
মার জন্য কাঁদিতে লাগিল তখন মা আর থাকিতে পারিলন 
না। মা রামকষ্জকে দেখ। দিলেন। কিন্ত দেখা দিয়াই 
আবাব লুকাইলেন। রামরুষ্চ তখন আরে! অস্থির হইলেন । 
মার সে চিত্ঘন মূর্তি দেখিয়। বামকুষ্ণের প্রাণ পাগল হইল 
রামু মন্দির হইতে শ্ববাসে গেলেন। কিন্তু আর কাহারো! 
সহিত কথা কহেন নাঁ-কেবল দচক্ষু মুদিয়৷ মাতৃহারা শিশুব 
ম্যায় মা! মা! করিয়া রোদন করেন। আহাবে প্রবৃত্তি 
নাই--না খাওয়াইয়া দিলে খানন। খাইতে পারেন না। 
রাত্রে ঘুম নাই__কেবল সমস্ত রাত্রি মা! মা! কবিরা! কাদেন। 
মার দেই কূপের কথা মনে পড়ে আর অমনি পাগল হইয়া 
পড়েন সংজ্ঞাহীন হুইয়া শুইয়। থাকেন। কখনও, প্রাণ যায় 
মা দেখা দিলি তে! লুকালি কেন ?” 
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কখনও *বিষ খাইৰ না জলে ডুবি, তোমরা আমার মাকে 
আনিয়া! দাও” বলিতে বলিতে মৃতবৎ হইয়! পডেন। 

রামকুষ্ণের চক্ষেব জল "দেখিয়া! লোকে অবাক হইল এত 
জল কোথা হইতে আসে। রামকৃষ্ণ সেই চক্ষের জলে যে 
পৃথিবীর পাপ ধোঁত করিয়াছিলেন তদিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। | 

এই বিরহ অবস্থার যাতনায় রামকৃষ্ণ ছয়মাস কাটাইলেন। 
বরামকৃষণের দেহে হংড দেখ! গেল-__বামকু্জ মার জন্য কীাদিয়! 
কাদিয়। শুকাইয়! গেলেন। 

মা আর অধিক দিন অদৃশ্বা থাকেন নাই। মা নাকি 
বামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন “বাছ। আর তোকে কষ্ট দেব না। 
এবার হতে ঘখনি ডাকিবি দেখা পাবি ।” 


কালী কি? 


“শী শট টি থাক 


ক্লামপ্রসাঁদ বলিয়াছেন) 
কে জানে গো কালী কেমন? 
বড দর্শনে না পায় দরশন। 
অর্থাৎ দার্শনিকের আলোচন। দ্বার! তাকে পাওয়া যাঁয় না । 
প্প্রনাদ ভাসে লোকে হাসে 
সম্তবণে সিন্ধু গমন । 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেন! 
ধর্ষে শশী হ'য়ে বামন ।” 
তিনি প্রাণের প্রীণ__স্থতবাং প্রাণন্বারা প্রাণকে বুঝা শা 
শুদ্ধি দ্বার! বুঝা যায় ন। 
ধামকুষ্জ কালীমার সম্বন্ধে তার বন্ধু বিশেষের কাছে » যাছ। 
কহিতেন সেই বন্ধুটীও সাধনাবলে কালীকে সেই ভাবেই উপ- 
লব্ষি করিতেছেন। সে ভাবটা এই । 
কালবর্ণ কি » না যেখানে কোন বর্ণ নাই তাহাই কাল বর্ণ। 
যেখানে আব কিছুই নাই-_অর্থাৎ গুপাতীত ₹ব বস্ত তিনিই 
কাল বা মহাকাল। আর সেই মহাকালের যাহা শক্তি বা 
গুণ তাহাই কালী। মহাকালের উপরে কালী। কালী 


* কলিকাতা অঞ্চলের তাকস্ত্রিকদিগের নেতা নকুলাবধূত 
মহিমচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় । 
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ব্যতীত মহাঁকাঁল মৃত--শব-_কার্ষ্য করিতে অক্ষম । কালীকে 
বুকে করিয়! ইনি সর্বশক্তিশানী । এই মহাঁশক্তি দ্বারা জগৎ 
প্রকাশের পুর্বাবস্থা যাহ! (অর্থাৎ ভ্বগৎ প্রকাশের সুচনা- 
মাত্র হইয়াছে এখনও প্রকাশ হক্স নাই) তাহাই শ্ঠাম ব 
স্তামা। বৈষ্ণবেব শ্যাম শাক্তেব হ্ভান।। যেমন দিন হয় নাই 
কিন্তু হয় হয় এমন ষে সমজ্ক তাহাই ভোরবেলা । তখন ঝাত্রি 
নাই_ হুর্যাও উঠে নাই এই যে অবস্থা তাহাই ভোঁব-- 
(৫8৮71) সেইবপ ব্রহ্ম হইতে স্থপতি জ্যোতিঃ ফুটে ফুটে এখনও 
কটে নাই সেই যে অবস্থা তাহাঁকেই শ্যাম বা শামা বলা হই- 
মাছে। সেই শ্যামা-মাব গে জড জগৎ তখন গর্ভস্থ শিশুব 
হ্যায় অবস্থিতি--তখন মহাপ্রতততিব রূপের একটী মাভৃভাৰ 
উপস্থিত-_কেন না, তঞ্ন তিনি গর্ভবতী-_সমস্ত জগৎ তাব 
শার্ডে__মহাশক্তিব তখন থে রূপ তাহাকে শ্তামবূপ বলা হইযাছে। 
সাধক যখন সেই মহাশক্তির স্ষ্টিপুর্বকালীন্‌ মূর্তি দেখেন 
সেই মূর্ভিই শ্যামামূর্তি। এই শ্ঠামাই শুস্তনিগুদ্তের যুদ্ধকালে 
কালীমূর্তি বারণ করেন। ঘন ঘা] মুর্তি ম৷ ধরিয়াছেন প্রক্ষতিতে 
তার ছবি আছে_ছায়া আছে। প্রথমে ছাযা ধরিতে হয়-_ 
তাবপব কায়৷ পাওয়া যাঁয়। 

খাষ্টানেরা বলিয়া থাকেন "4577 07 0100705660 1121201% 
এই যে 08৬] ইহা চৈতন্তরূপিনী--ইনিই শ্যাম বা গ্তাম]। 

সমুদ্র-ভিতবে যে অন্ধকার, হিমালয়ের কঠিন প্রস্তর 
ভিতরে ষে অন্ধকার, সেই অন্ধকর ঘে "ন্ধকারকে অবলম্বন 
করিয়। আছে তাহার যে বর্ণ মা কালার সেই বর্ণ-দেই যে 
আধার চ্ছাহ্াই স্ষ্টিরপ্পুর্বকালীন শ্যাম বা শ্তামামূর্তি। সমস্ত 
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জগতেব অভান্তরে দ্বপীভূত আশাধাব রাঁশি-- এই ঘনীন্ক 
অীধাবের মুলে যিনি তিনিই কালী বা মহাকাণী। 


অভিমান নাশ | 
সী স্থাছিট উি €-€-- 

পুণ্বোক্ত অব্ভা লাভেব পব বামবঞ্চ প্রন ত মাধন'ষ শিপ 
ইত়োন। বদ গিদ্ধ হইলেন তো 'আবাব সাধন) বন? 
জগঙৎছে শিখ।ইবার জন্য । অনেক মহাক্সা বেবলমাও মানব 
ভ1ছির উপকাপের জন্য আগ্ন ইচ্ছায় দেহ ধাবণ পবেন। 
"111ই নিত্য দিক্জপে কাঁথত হন। ইভাদেব জীবনে ন7 
বদ্ধিখ »গে পুবব জন্মের উপ1লত সিদ্ধাবন্থা ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হখ। ম!নবজীধনে এই যে সবজ্ঞান ভন্তভি প্রেশেব গ্বাভাণ্বি 
প্রকাশ গুহা যে ব্যক্তি দেখিয়াছে সে আশ্চর্য্য হইধাছে। 
মানুষ লেখাপড! শিথিল না, উপদেশ পাইল না, কিন্ত এমন 
অব উচ্চ জ্ঞানেব কথা কহিতে নাগিল যে বড বড় শাস্রকে যেন 
খাট খ।ণয়। ফেলল। বামরুষ্। পরমহংস পৃথ্িবাকে শিক্ষা 

দিবার ক্ন্ত কঠোর সাধনাষ প্রবৃশ্ত হইলেন । 
প্রথমে অভিমান নাশের পন্থ! দেখাইথাব জন্য মার কাছে 
বসিশা বোদন করিলেন “মা আমাব অহংনাশ কব। তুমি 
তথায় প্রকাশ থাক । জগতে সব পদার্থ শপেক্ষা আনি নীচ, 
এই বোধ প্রবল কবিয়! দাও । আমাকে দীনের দীন, হীনের 
হীন কর। হাঁড়ি মুচি টণ্ডাল মেথব অপেক্ষা আমায় হীন 
করিয়। দাও। বিষ্টাব ₹ইমি আমা অপেক্ষা বড়-আশি সবার 
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নীচ, এ বোধ আমার প্রবল কর।” শুধু কথায় বলিষা টিবস্ত 
হইলেন না। ঝীঁট! মুখে ধবিযা মানুষের গু, মুত পরিফার 
করিতে লাঁগিলেন। মেখরদিগেব বিষ্ঠাব ভার স্বন্ধে লইয়। 
মেথবদিগে সহিত বিচরণ কবিতে লাগিলেন । কখন বিষ 
শইয়! গায়ে মাথেন। কখনও বিষ্ঠা জিহ্বায় পিয়া সমাধিতে 
ডুবিয়া যান। 

বামরুঞ্চ যখন এইভাবে সাধন কবিতেছিলেো তখন কালী 
বাডির অনেকেই তাহাকে ঘ্বণা কবিতে লাগিলেন। কোন 
কোন আন্মীক রামকঞ্চকে ও পথ হইতে নিবুন্ত করিবার জঙ্গা 
নিক্ছনে কত উপদেশ দেন--কখনও ভঙ্সনা করেন। বাম্‌- 
রুঞ্ঃ কাহারও কথা শুনেন না। আপনার মনে বাহ] ভান 
বিয়া বুঝেন তাহাই কন্তবন | বাঁমরুষ্ঞ বলিতেন 2 

লঙ্জা গ্রণা ভম তিন থাকতে নব। কার্য্যে বামকৃষ্চ তাহাই 
কবিগাছিলেন। তিনি আবো কহিতেন ভগবানকে যাতাব! 
চান্স তাহাদের লোকের কথাকে (উপহান ঠ1টা বিদ্রুপাকে ) 
কাকেব কোলাহলেব স্বায় ভাবিতে হবে নহিলে পারিবে ন|। 
তিন কাহাবো কথ যগ্রাহ না! কবিষা কালীমাব হুকুম অন্ু- 
সাবে সব কবিতে থাকিলেন। 

একদিন বামকঞ্জেব বশেদ আমীন বৈদান্তিক হলখাঁবী 
গোপনে রামক্কঞ্চকে কহিলেন *বাম' তুমি যে কালী দেখাব্‌ 
কথা বল ও তোমা কল্পনা মাত্র? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়! 
তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এই জণ্ঠ তুমি নানাবিধ দেব- 
মুর্তি দেখ-_এ সব মস্তিষ্কের বিকার। তুমি ও সব পৰিত্যাগ 
কর। ঞ্তগ্নবানের আকৃতি নাই” এইরূপে মহাপণ্ডিত হল- 
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ধারী বামকৃষ্চকে মাঁঝে মাঝে অনেক কথ! বলিতেন। একদিন 
রামরু্ণ তাঁর কাঁলীমাকে ডাকিলেন। মা অমনি প্রকাশিত 
হইলেন | তখন বামকৃঞ্জ মাকে নিবেদন কৰিলেন “হা ম।! 
হলধারী বলে আমাব নাথা খারাপ হইয়াছে তাই সব খেয়াল 
দেখে । মা! বলেদে আমাৰ কি হল।” মা বলিলেন “বাবা? 
ভুমি যেমন আছ তেমনি থাক ৮ র'মরুঞ্চের মন স্থির হইল । 
'আবাব একদিন হলধাঁরী অ:সিয়া যখন সেই সব অন্যায় কথ! 
আরম্ভ কবিল, তখন রামকৃষ্ণ কহিলেন হলধারি । তোমার 
কথা আর শুনিব না । মা বশিয়াছেন ও খেযাঁল নহে-_ঘাহা। 
দেখি সব সত্যই দেখি। 

একপ ভাবে একপ শ্ত্রবে ত্র কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে 
হলধাবী চুপ কবিবা কি ভাঁবিতে লাগিলেন। হলধারীর আলু 
উত্তব দিবার ক্ষমতা হইল না। 


রামকঞ্জের গুরুলাভ । 
শিশির লাজ্পা 


একদিন রামকষ্চ আপনাব ঝুটীব মধ্যে বসির। মাৰ চিন্তা 
কবিতেছেন এমন সময়ে ম কহিলেন, *রামকৃঞ্চ ! তোব তে 
ঘা! হবাব সবই হয়েছে । এখন বাবা! একট যে কাণে মন্ত্র 
নিতে হবে ।” রামকুঞ্ কাদিতে কাঁদিতে কহিলেন "মা ! আমি 
আর কাকেও জানি না। তুমিই আমার গুরু । যদি মন্ত্র 
দেওয়াতে হয় এইখানেই আমার কাণে মন্ত্র দেওয়াও। আমি 
তোমার কাছ ছেড়ে কোথা ও যাৰ না।” 
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রামরুঞ্ গুক লাভের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না । যা 
ভগবহৎ পিপাঁদা খুব প্রবল তাৰ গুক তার কাছে আপনি আসিয়া 
উপস্থিত হয়। তাহাকে আব গুক খুজিতে হয় না। 


তোতাপুবি নামক একজন মহাপুক্ব রেল গাডিতে কলি- 
কাতা যাইতেছিনেন। ভ্রম বশত; ইনি হাবডায় না নামিক্ 
বালীব ষ্রেননে নানিলেন। নাম! শুনিনেন এখান হইতে 
কলিকাহা অনেক দূর । তোতাপুবি গন্থাব ঘাটে গিয়া এক- 
খানি পান্সি ভাড়া কবিয়া কলিকাতা যত্র। কবিলেন। তখন 
সন্ধাকাল। বামক্ঞ্জ গঙ্গার ঘাটে কাপড কাঁচিতেছেন। 
তোতাপুবিব পান্সি গঙ্গাব মাঝথানপিষা যাইতেছিল। হঠাৎ 
একটা দুর্ণি বাণু উঠিল। সেই বাধুর আঘাতে পান্পিখানা ধ। 
খরিয়া রাসমাণব কাশী বাড়ির ঘাটে আদিব। লাগিল | রাম- 
রুষ্ণ ,আপনভাবে বিভ্তেব হইযা .কাপড কাচিতেছিলেন। 
পান্নির দিকে বড় নঞ্জর কবিলেন না। তোতাপুধি সনুখে 
প্রকাণ্ড দেবালয দেখিবা আনন্দিত প্রাণে নৌকা হইতে নামি- 
লেন । দেই বাত্রি দেবালচুর অতিবাহিত করিবার প্রন্য অতিথি 
শালায় গিবা আশ্রর লইলেন । 


তোতাপুবি বৈদাস্তিক--ঘোর মারাবাদী। সাকার উপাসন। 
মানেন না। কুন্তকবেগে মহা পিদ্ধ। হান নির্ধি কল্প সমাধির 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন। তোতাপুরির আকৃতি দেখিয়া 
মন্দিবেব পাগডার। অসাধারণ পুকষ জ্ঞানে একটা স্বতন্ত্র গৃহে! 
থাকিবার স্থান নির্দেশ করি! নিল; তোতাপুরি আহারাদি 
সমস্ত করিয়া রাত্রে সেই ঘরে শয়ন করিলেন। 
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রামকুঞ্চ এ দব কিছুই জানেন না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহরের 
অধিক, তখন খ্ামকৃষণ প্রত্যাদিষ্ট হইলেন "অমুক ঘরে তোর 
গুরু আসিয়াছেন। তার নাম তোতাপুরি। তিনি গঙ্গালাগর 
যাত্রী। আমি তোর জন্য তাঁকে পথ ভুলাইয়! ঘুর্ণি বাধু তুলিয়! 
এখানে আনিগ্নাছি। হাবড়ায় না নামাইয়। বালীতে নামাই- 
যাছি। পান্দি করিয়া এখানে আনিয়াছি। তুই এইবেলা 
তার কাছে যা। তিনি তোর কাখে মন্ত্র দেবেন।” মার মুখে 
এই সব কথা শুনিবাম।ত্র রামক্ৃষ্জ তাডাতাড়ি উঠিলেন। 
বালকের মত ভে। করিয়া দৌড় দিপেন। সেই ঘরের কাছে 
গিয়া! বাবে ধাক্ক। মারিতে লাগিলেন। দ্বরজায় ধাক। শুনিয়! 
তে(তাপুরি «কোন হ্যায় 2” 

রাম। আমি। 

তো । তোম কোনহ্যায়? 

ঝাম। আমি রামকুষ্ক। 

তো । রাতমে হামর! পাশ ক্যা মাঙত1 ? 

রাম। মা আমায় পাঠাগ্জেছেন। 

তো! । মা কোন হা? তেরা মাকোতে! হাম জানতা 
নাহি। 

রাম। মা বলেন আপনার নাম তোতাপুরি। আপনি 
গঙ্গাপাগরের যাত্রী । ভুলে বালিতে নেমেছেন। পান্নি 
করে আপনি কলিকাতায় যাইতেছিলেন। ম ঘুণি বাষুতে 
করিষা আপনার পান্মিকে এই বাধ! ঘাটে লাগয়ে দেন। ম| 
বল্পেন আপনি আমার গুরু । মা আমার আপনাক্স কাছে 
পাঠাঙগেছেন। 
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কথাগুক। শুনিয়া তোভাপুরি অবাক হইলেন। দ্বরজ! 
খুলিয়া দিলেন । 

রামকষ্জ তোতাপুরিকে প্রণাম করিলেন। তোতাপুরি 
কিয়ত্ক্ষণ পরে “কাপল গঙ্গায় মন্ত্র দেব” বলিয়া রামকষ্ণচকে 
বিদায় দিলেন। 

তোতাপুরি রামরুষ্কে পরদিবন সকালে গঙ্গ।র গর্ভে মন্ত্র 
দিলেন । রামক্ঞ্চকে কুন্তকীষোগ শিখাইলেন। রামকৃষ্ণ 
তিন বিনে তাহাতে সিদ্ধ হইলেন দেখিয়! তোতাপু্র আশ্চর্য্য 
হুইলেন। সুর্ধ্যকে পশ্চিম দিকে উঠিতে দেখিলে যেমন অবাঁক 
হুইতেন রামক্কষ্চের কুম্বকযোগে পিদ্ধিলাভ তিন দিনে ঘটিল 
দেখিষ! দেইক্প অবাক হইলেন! তে(তাপুরি ভাবিতে লাগি- 
লেন বামকৃঞ্চ মানুষ বল্গিয়। বোধ হয় না_লথব পুর্ববজন্মে 
দূবই হইযাছিল--এ জন্মে একটু প্রয়াসেই ফুটিয়! গেল। এই 
কুপ্তকযোগে পিদ্ধিলাভ হুইতে তোতাপুবিপ বিয়ালিশ বৎসর 
লাগিয়া ছিল। কোথায় বিয়াল্লিশ বংসর আর কোণায় তিন 
দিন। রামকৃষ্ণ মান্ৃষ কি ভগবান ত| উচ্চ যোগীরাই বলিতে 
পারেন। 

তোতাপুরি গঙ্গা নাগর হইতে ফিরিয। বামকৃষ্জের কাছে 
কয়েকমাস অবস্থিতি করিলেন ।' এই অবস্থিতি সময়ে তোতা- 
পুবির সহিত রামকৃষ্ণের নানা বিষয়ে আলোচনা হুইত। 
তোতাপুরি নান! শান্ত্রপাঠে কঠোর সাধনায় যে সব বিষয় 
বুবিয়াছিলেন-_ রামকৃষ্ণ লেখাপড়া না শিখিয়! সেই সব বিষয়ের 
সরল মীমাংসা কি প্রকারে করেন ইহা ভাধিয়া জবাঁক হুই-। 
তেন। €তীগ্রাপুরিক় স্বহিত বামকৃষ্ণের কোন কোন বিষয়ে 
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মিপিত না। ক্ামরুঞ্চ কথায় কথায় মা, মা, কহিতেন। এক 
দিন তোতাপুরি বামকুষ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন প্বাবা ' তুমি 
'মা' বলকাকে? মাআবার কি?” 


বামরুঞ্চ কোন উত্তর করিলেন না ।মাপন গৃহে গিয়! ধ্যানস্থ 
হইয়া মাকে নিবেদন করিলেন ! 'ম। আমাব গুরুকি তোকে 
জানেনা »গুক বহঃলন ম। আবাপ কি ?1গ৩ক কি বলবো বলে 
দাও মা?” 


ম! কহিলেন “তোর গুককে আজ রাত্রি ছুটাব সময় 
আমার মন্দিরের পিছনে ধাইতে বলিল, আমি তোব কি প্রকার 
মা বুঝিতে পাবিবে ।? 


ঝামকৃষ্জ অমনি গুকব নিকটে গিয়! সমুদয় নিবেদন করিলেন 
গুক বপিলেন' আচ্ছ! বাবা ! আজ বাত্রে আমি ষাব | 


তোত। পুরি দেই রাত্রে ঠিক দুটাব দময় খডম পায়ে কালী 
মন্ৰিবের পিছনে চলিলেন । তখন আকাশেব চাদ অস্ত গিয়াছে। 
মন্দিরের পিছনে বৃক্ষদকলের ছায়ার অন্ধজূুর বড ঘণ 
হইয়াছে । তোতা পুরি ধীরে ধীবে যাইতে ছিলেন হঠাৎ পারে 
কিসের আঘাত লাগিল। পা হইতে ব্র্গরন্ধ, পর্যন্ত অলিয়! 
উঠিপ_-হোডট খাইয় পড়িয়া! গুগালেন __ ত্রকবাবে অজ্ঞানবৎ 
ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িঘা গেলেন। জীবন কখনও এমন হোঁচট 
থান নাই। 
বামকৃষ্চ আপন ঘর হুইতে যৌগ শক্তির বলে এই ঘটনা 
জানিতে পারিয়া রত বেগে গুরুর কাছে ধাবিত হইলেন । 
মন্দিরের পিছনে গিয়া “ বাবা। পড়ে গেছ?” 
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“ছ বাবা আমীর আর উঠিবার্এশক্তি নাই । তোমার ম! 
আমায় ফেলিয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয় শরীবের হাড় চূর্ণ 
হইয়াছে । আমি উঠিতে পারিতেছি না__-বাবা তোমার মাকে বলে 
আমার তাল কোরে দাও । ভোত। পুরি অতি কাতর শ্বরে এই 
কথা কহিলে রামকৃষ্ণ বালকের মত কাদিয়। মাকে ডাকিতে 
ডাকিতে কহিলেন “মা | গুম] । আমার গুরুকে ফেলে দিলি 
কেন মা। আমার গুককে ভাল করে দেন! ম।” ॥ রামকষ 
বালকের ন্যায় রোদন কবিতে লাগিলেন সে কান্না শুনিয়া তোতা- 
পুরির প্রাণেব ভিতরে এক আশ্চর্য্য ভক্তি ভাবের উদয় হইল । 
হোতা পুরি ভ্ঞান চক্ষে দেখিলেন « সচ্চিদানন্দ খিনি তিনি 
অবিকৃত মৃণ্তি ধারণ কবিতে পারেন 1 অমনি সব যাতন| দূর 
হইল। [ভোতাপুবি উষ্ট্রিলন । বামকুষ্ের পৃষ্ঠে মুছুভাবে চাপ 
মারিতে মারিতে কহিলেন « বাবা ! আমি তোর গ্ুররুনই তুই 
আমার গুরু বাবা !ত্োব মা! যে কেমন মা তা বুঝিম়্াছি মাজ 
আমাৰ শুল্ক ব্রহ্গজ্ঞান সরস হইণ”। 


রাম কৃষ্ণেব নানা মতের সাধন । 


-পপশ্যট্্িসল 


সিদ্ধ দ্রিগের মধ্যে নানা ভাবের পিদ্ধ আছেন। কেহ বাঁক- 
পিদ্ধ-ঘাহা মুখে বলেন তাহাই ফলে। কেহ পিশাচ দিদ্ধ তোমাকে 
পিশাচ দেখাইতে পারে: ভূত প্রেতের সাহাধ্যে নানাবিধ কার্য 
করিতেঞ্পড়ুব। ইহাঞ্র। শকি দিদ্ধ। ইহারা নানাবিধ শক্তি 
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দেখাইয়া মানুষকে আব্তর করেন। ইছাবা কোন শক্তি লাভ 
করিয়াছেন বটে কিন্তু এই শক্তি লাভেব সহিত ব্রহ্গজ্ঞানের 
কোন সম্পর্ক নাই। ধাহারা প্রক্কৃত ব্রহ্মজ্ঞাণী প্ররুত সাধু 
তাহার! শক্তি লইয়া! খেল। করেন ন।। সাধনার পথে শক্তি একটা 
মহা প্রপোভন। মান্য বিষয় সম্পত্তির আপ:ক্ত ছাডিয়] ভগবা- 
নেন পথে যাইতে যাইতে পরিশেষে এই সব শঞ্তিব প্রলোভন 
এডাঁইতে পাবে না। এই শক্তিতে গিয়া ব্রহ্মকে হাবাইয়া বসেন। 
এই জন্ত রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ক্রমশঃ অগ্রপব হও-_সাপনাব পথে 
স্থির থাক। ভাল নয়” । 'অনেকে তাহা ভুলিবা একটা মহাশপ্তিব 
মীষায় পড়িয। আসল জিনিষ খাবাইয়া বসেন । মহাভারতে এ 
বিষয়টা শ্রীকৃষ্ণ বড সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন | শ্রকুষ্ণ, ছুর্যোধন 
ও অজ্জুন উভয়েরই আত্মীয়। সুতরাং স্বপক্ষ পাতিতা অবলম্বন 
করিয়া কহিলেন “হম আমাকে লও না হয় আমার অষ্টাদশ 
অক্ষৌহিনী সেনা লও | কে কি লবে বল?” দুর্য্যোধন অল্পবুদ্ধি 
ধন্মুজ্ঞান বিহীন, তাই বলিলেন “আমি অষ্টাদশ অক্ষোৌহিনী সেনা 
জইব 1” 

অজ্জুন দেখিলেন স্বয়ং ইাকৃষ্ণকে ছাডিঘা আমি আব কিছুই 
প্ইব না সুতরাং অক্ফুন কহিলেন “ আমি তোমাকে 
লইব।'? 

অজ্জুন ভগবানের শক্তির প্রলোভন পবিত্যাগ কবিয়া 
স্বয়ং ভগবানকে লইলেন, তাহাতেই অজ্জনেদ্র জব 
হইল_ আরভগবানের শক্তির প্রলোভনে পড়িয়া ছুর্য্যোধন 
মাবা গেল। 

এই ঘটনাটা সাধক দ্িগের নিকট মহাশিক্ষার স্তল। 
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অনেক সাক ভগবানের সম্মুখে গিয়া! ছইবস্তর দেখেন ভগবা- 
নেব শক্তি এবং ভগবাঁন। ভগবান তথন থেন বলেন “আমায় 
লবে না আমার শক্তিকে লবে।” ধাহারা বুদ্ধিমান তীহার! 
ভগবানেব পাদপদ্ম জড়াইযা ধরে আব যাহাবা বোকা তাহারা 
কাব শক্তিকে ধরে। শেষোক্ত দিগের এর খানেই শেষ । ইহাবা 
শক্তি সিদ্ধ হইযা! যাহ ইচ্ছ। ভাহ!ই করিতে থাকে--কিছুদিন পরে 
অধনপতন হয় তখন সংজ্ঞাহয় কেন প্রতৃকে পাইয়। হারাইলাম! 

যাাবা ভগবান পান তীহ্থারা তাব অসীম এক্তিতে শক্তি- 
শালী হযেন কিন্তু গ্রভৃব হুকুম ব্যতীত দে শক্তির চালনা কবেন- 
না, আব বাহাবা কেবল শক্তি [সদ্ধ তাহার! অযথা ভাবে শক্তি 
চালনা করিয়া! পরিতশষে আপনাদেব পাঁষে আপনারা কুঠারাঘাত 
কবেন। 

বানকুক্ক শক্তিনি্ধদিগকে ভাল বাঞ্িতেন না। তিনি 
একটা গন্ন বলিতেন। একব্যক্তি সংসাব তাগ কবিয়। বনে 
গিয়াছিলেন | প্রা ৩০।৩২ বৎসর কঠোব সাধন1 করিয়াএকটা 
শাক্ত লাভ করিয়। ছিলেন । তিনি গঙ্গাব উপব দিয়! চলিয়! গঙগ। 
পার হইতে পারিতেন। এই শক্তি লাভের পব আনন উন্মান্ত 
হইযা ঘবে ফিরিষ! আমিলেন। দাদাকে কহিলেন, দাদা ! 
আবি পায়ে কবিযা গঙ্গা পাব হইতে পাবি--৩২ বসব কঠিন 
সাধনের পৰ আমি এই বিদ্য। শ্িখিয়াছ । দাদ! হাসিয়া কহি- 
লেন*“ছি। ছি' ভাই তুমি ৩২ বৎসর এত মেহনত করিয়া 
আধপয়লা কোজ্গার করিয়! আনিলে। আধপয়সা দিলে যাহ্‌। 
কর! যায় তাৰ তরে এত কাও।” সেই সিদ্ধব্যক্তি তখন বড় 
বিমর্ষ হষ্্রলেন। এই শক্তি লাভ করিয়া! কেহ বাবোগ আরায় 
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করিতে থাকেন। অনেক বোক1 লোঁক এই সব সিদ্ধাইদিগেক 
শক্তি দেখিয়। আকৃষ্ট হয় এবং ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়! 
আপনাদেব সর্বনাশ করে। 

রামকৃষ্ণ উক্ত প্রকারের” সিদ্ধ ছিলেন না। তিনি জ্ঞানে 
ভন্তিতে সাধুতায় সিদ্ধ ছিলেন। পৃথিবীব যত প্রধান অপ্রধান 
ধর্ম সর্বধর্পে তিনি পিদ্ধ হইরাছিলেন। মুসলমান ধর্মের 
প্রণালী অনুসাবে সাধন কবিয়া তাহীতে দিদ্ধ হইলেন। খ্রীষ্ট 
ধর্মে সিদ্ধিলাত এক আশ্চর্য্য গ্রকারে হয় £ 

একদিন যছুমলিকের বাটাতে গিয়া বৈটকথানায় বসিয়া 
*শাছেন। দেওয়ালে একখানা যীশুধীষ্টেব ছবি ছিল। রামরৃষ, 
জানিতেন 'না কিসের ছবি। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে 
যেই শুনিলেন “উনি যীশুণ্বষ্ট ভ্রশে মনিচেছেন” অমনি বামবৃষ্ণ 
কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়; থাবিলেন-__ছ্ুইচক্ষু লাল হইল-_অশ্রু- 
পূর্ণ হইল--শবীরে বোমাঞ্চ হইল--শবীব থব থব ক্যা 
কাপিতে লাগিল-তাব পবই বামকুষ্ণ মৃতের স্যাম্স বসিয়। 
থাকিলেন। সেই সম[ধিব অবস্থাষ বাহজ্ঞান হারা হইযা বাম- 
ক্ষণ সেইস্থলে তিনদিন কাঁটাইলেন। লৌকে চৈতন্ত সম্পাদ- 
নের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল কিন্ত কিছুতেই চৈতন্থা হইল না। 
তিন দিন অতীত হইলে বামকুঞ্চ চক্ষু চাহিলেন_-আ'। আ। 
আমি একবারে খুটষ্টান হইয়াছিলীম। দুর্গা, কালী প্রভৃজি 
নাম আমাতে আদতে ছিল না আমি যীশু ভাবিষা যীশুর ধর্ম 
কি সব বুঝিলাম।” দমে ভাব বামরু্জের যাহার! দেখিয়াছেন 
তাহারা ধন্ত। মহিমচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় তাহাদের মধ্যে এক- 
জন। এই সমাধির অবস্থায় রামকুঞ্চ। ইংলও ও আনি কার 
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এবং অন্তান্ত স্থলের বড় বড় পাত্রিদের উপদেশ শ্রবণ কৃরিয়া- 
ছিলেন-_বামক্ষ্তপরমহংস এই প্রকার বলিয়াছেন । 

বৌদ্ধধর্ম, শিখধন্ম্ প্রভৃতি অন্যান্ত সমস্ত ধর্মের ভাব লাভ 
করিয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলাইয়। দেখিয়াছিলেন। * মিলাইয় 
দেখিলেন ধর্মের বহিরাংশ লইয়াই ল্লোকে মারামারি কৰবে। 
আসল বিষয়ে সব, ধর্ম্েরইে এক মত। সকল ধর্মের ভাবই 
নিন তিনদিন করিয়া সাধন করেন এবং তাহাতেই সিদ্ধ হয়েন। 
কলিতে মানুষ যোল আন প্রাণে সাধন করিলে তিনদিনে সিদ্ধ 
হইবে, একথা তিনি বার বার ধলিতেন। 

দ্রামরষ্ণ সর্বধর্ে সিদ্ধ”, একথ| শুনিয়া কেহ কেহ বলেন 
ধিনি নিদ্ধ তিনি ধর্পেব স্ব বিষষেই সিদ্ধ। কিন্ত একথা স্তিক 
নহে। একজন কালষঈট সাধনায় দিদ্ধণ।, ইনি কালী নামে 
পাগল হইবেন। কালীর বিষয় স্থন্দরকূপে বুঝাইয়া দিবেন ( 
ইনি ভগবানের কালী ভাবই' দেখিয়াছেন, বুঝিরাছেন, কিন্তু 
রুঙ্ত রাম কি শিব ভাব দেখেন নাই বুঝেন নাই। ইনি শিব 
কি কৃষ্ণ ভাবের বিষয় ভাল কিছুই জানেন না! । হয় তো সব 
নাষে বিরক্ত- তার কালীই যেন সব, আর সব যেন কিছুঈ' 
নহে। এ সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা বলি। “কালনার 
ভগবান দাদ বাবাজি” বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চুড়ামণি ছিলেন । 
তিনি একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। একথা বঙ্গদেশে 


হা 





« ইনি দেখিলেন হিন্দুর বলিদান এবং মুসলমানের জবাই 
একই ভাবে উৎপর্ল--ছুইএর উদ্দে এক অর্থাৎ জীবের সদ- 


গতি % ইঞ্ত)াদি,! হস সব লিখিলে একখানি স্বতন্ত্র পুত্তক হয় । 
১০ 


৬২ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


অনেকেই জানেন। ইহার সহিত কোন একজন ভদ্রলোকের 
আলাপ হইল। ভদ্রলোকের সহিত নানা কথোপকথনের পৰ 
শরদ্ধাম্পদ বাবাজি মহাশয়, উহাকে ফোন এক পরিচিত ব্যক্তির 
পুত্রা্দির কথা জিজ্ঞানা করিতে কবিতে, উক্ত ব্যক্তির কোন 
বিদ্বাম পুত্রের পরিচয় ইতে লাগিলেন। পরিচর প্রসঙ্গে 
খখন শুনিলেন যে তিনি একজন প্রধান . ব্দোন্তিক--ঘাব 
মায়াবাঘী, তখন একটু আক্ষেপ করিয়া! কহিলেন “আহা হা ! 
আমন বৈষুবেব বেটা নাস্তিক হয়ে গেল ।”” 

পাঠকগণ! দেখুন একজন কত বড বৈষ্ণব, একজন্‌ 
সাযাবাদী বৈদাস্তিক সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিলেন! আঁবাব 
এ দিকে দেখুন, রামকৃষ্চ--একছ্ন মাধাবাদীর নিকট মা! 
কাল'র হুকুম শুনিবা মন্ব গ্রহণ করিলেন । এ বিষষটা রামবৃষ্ 
একটা গল্প দ্বাবা বেশ বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন ঈশ্বব থে 
“সাধকের নিকট ঘ্নে কপে দেখা দিয়াছেন সেই সাধক তাকে 
.৫সইভাবে প্রচার করিয়াছেন । 

যেন একব্যপ্তি গিরগিটাব লাল রং দেখিয়া ভাবিল উহাৰ 
বং বাস্তবিকই লাল। আব একজন সবুজ দেখিয়া ভাবিল, সবুজ 
আর একজন নীল বং দেখিয়া ভাবিল গিকগিটার রং নীল। 

একস্থানে তিনজনে একত্র হইয় গ্রিওগিটী সম্বন্ধে সলো- 
চনা কব্ধিতে করিতে মহা গণ্ডগোল হইল। এমন সমজ্ধে 
এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যাধ তাহাদিগকে 
বুঝাইয়। কহিল, গিরগিটী সম্বন্ধে আপনারা যে যা বলিতেছেন 
সবই সত্য, কিন্ত গিরগি্ী বহুরূপী । কখনও নীল হয় কখল সবুজ 
হয়, কখন সাদা হয়; তখন বিবাদ মিটিয়৫গেল। 
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যিনি ভগবানের একটা কেন বিশেষ রূপ দেখিয়াছেন তিনি 
সেই বিষয়ে সিদ্ধ অর্থাৎ ঘখনই ভগবানকে ভাকেন ও একটা 
€কালী ব! কৃষ্ণ) রূপে ভগবান তার নিকট প্রকাশিত হন। 
পুনঃ পুনঃ এক প্রকার ব্ূপে ভগবানকে দেখেন বলিয়া তাকে 
তদ্রপই ভাবেন এবং প্রচার করেন। কিন্তু ত্রমন ভক্ত আছেন 
যে তিনি ভগবানের বহুরূপ দেখিয়াছেন এবং দেখিয়। থাকেন । 
এইবপ ভক্তের সংখ্যা অতি অন্ন বটে-_কিস্ত ইহারাই অতি 
উন্নত । বামঞ্কন্জ ভগবানেএ নানারূপ দেখিয়াছিলেন, এইজন্য 
তিনি অন্যান, সিদ্ধ পুরুষদের উপরে | রাঁমকষ্চ ভগবানের 
নানারূপ দেখিবার জন্য নানামতে সাধন কবেন এবং তিন তিন্‌ 
দিন সাধনে সিন্ধিলাভ করেন। 


রামাৎমতে সাধনা ও সিদ্ধি। 
০০০ 


বাষরু্চ রাযাৎমতে সাধনা করিবার জন্ব মনে মনে সংকর 
করিলেন। হনুমানের মহ রামভক্ত আর কে আছে? দেই 
মহাভক্ত হন্থমানের 'অট্হতুকী ভক্তি পাইবার জন্য রামকুষ্ণ 
ব্যাকুল হইলেন । এমন নময়ে কালীবাড়িতে একন্গন রামাৎ- 
মতে দ্ধ যোগী আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এই যোগীর 
নিকট রামকুঞ্চ রামাতৎমতের উপদেশাদি লইয়া সাধনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রামরুঞ্চ হনুমানের নৈঠিক ভক্তির কথ! 
ভাবি নুগিলেন ।* হনুমান যে জিনিপে রামকে না দেখিতেন 
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সে জিনিস লইতেন না। তিনি রাম ভিন্ন জানিতেন না_. 
এই জগৎকে রাষময় দেখিতেন। তিনি রামের নবছূর্বাদল 
হ্তামরূপ ভিন্ন আর কোনরূপ দেখিতেন ন!! এই নৈষিক 
ভক্তির কথ! ভাঁবিতে ভাবিতে রামরুষণ বাহজ্ঞান হারা হইতেন 
-আকুশ প্রাণে '্রতুজি” ণরঘুজি” করিয়া! চীৎকার করিতেন । 
কখনও কখনও ““জয়রাম” “জয়বাম” না্দে কালীবাডী নিনাদিত 
করিতেন। বৃক্ষের উপবে উঠিতেন--ডালে বলিয়া! “রঘুজি” 
*রথুজি”” বলিয়া ক্রন্দন করিতেন । এই প্রকাবে কিছুদিন 
অতিবাহিত হইলে তিনি আপনাকে হন্ুমীন বলিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন। কাপডের লাঙ্গল পবিলেন। কাচাফল থাইন্ে 
লাগিলেন । এসময়ে তিনি ভাঁত বেন্নন খাইতেন না। এই 
মতেব গুরু, রামরৃষ্জকে একটী পিত্তলের “রামলালা” মুন্তি দিয়! 
যান। বামকুষ্জ এই মৃত্তিটীকে বাৎসলা ভাবে দেখিতেন। 
তক্তির পথে ভগবানের এমন সব লীলাখেলা আছে জ্ঞানেব 
পথে সে সব নাই। ভক্তি সাধকের! তাহাদের ইষ্টমুদ্তিতে এমন 
সব অত্যাশ্চর্ধ্য ভাবের প্রকাশ দেখেন যে সাধাবণ বুদ্ধি 
লোকের] তাহা বুঝিতে পারে না। আকাশে যে বিছ্যৎখেলে 
চাষা তাহ! বুঝে ন।- চাঁধ! দেখিয়া! অবাক হয়। ত্রিশ বতনব 
পুবেব একটা বাবু কোন চাষা পল্লিতে যান। এক চাষার বাড়ি 
অতিথি হন। বাবুর একটা টেকঘড়ি ছিল। একজন চাষা 
সেই ঘড়ির ভিতরে টুক্‌ টুক শব্দ হইতেছে শুনিতে শুনিতে 
ভাবিল, ইহার ভিতরে কোন জন্ত প্রবেশ করিয়! টুক্টকৃ করি-' 
ডেছে। এই ভাবিয়া চাষা, বাবুকে কহিল মহাশয় ! আপনার 
এইটার ভিতয়ে কি শব্দ করিতেছে? ল্লীবু ঘড়িটী ভুল! 


রামক্ফ পরমহংস। ৬৫ 


সেই কল ঘরটী চাষাকে ভাল করিয়! দেখিতে দিলেন। কল 
ঘরের মধ্যে সেই ছোট পেও্লেমটাকে, পোকা ভাবিয়| চাষ! 
আঙুলে ধরিয়া! টানাটানি করিতে করিতে ঘড়ীর কল খারাপ 
করিয়া ফেলিল। বাবু ঘড়ীর ছুর্দীশ| দেখিয়া রাগান্দিত হুইলেন্ু 
না। চাষাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; এটা পোকা 
নহে--লোহার কাটা শ্প্রংএর জোরে নড়িতেছে। চাষ! তাহা 
আদতে বিশ্বাম করিতে পারিলন।-_তাহাব বুদ্ধিতে সে কথা 
বুঝিবার শক্তি নাই। 

সাধন রাজ্যে এমন সব ঘটনা আছে যাহা! আমর! সামান্ 
বুদ্ধিতে আদতে বুঝিতে পারি না। বুঝিতে না পারিবারই 
কথ।-_অনস্তস্ববপ ভগবানের এই অনন্ত লীলার মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি 
ক্ষদ্র--কীটস্ত কীট_আমব! বুঝিব কি ৯ চশ্মচক্ষে যতটুকু দেখি 
চম্মকর্ণে যতটুকু শুনি। ইহাতে 9 অনেক ভুল হয়। চন্মচক্ষে 
দেখিতেছি এ আকাশ শ্রী ম।টাতে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে ;_ 
ইহা কি সত্য? কর্ণে শুনিতেছি এ বকুলের ঘন পমবের মধ্য 
হইতে কোকিল ডাকিতেছে-__কু-কু-কু। কোকিল বাস্ত- 
বিক কি কু কু ডাকিতেছে? এজগরতের আমরা একটী বালু 
কণ। বুঝিতে পারি নাতবে এ বুদ্ধিতে কি বুঝিব? মানুষ 
জীননে যাহ! অনুভব করে তাহা! তাহার নিকট সত্য--সমজ্ত 
জগৎ মাথ! নাড়িয়া। “না” বলিলেও তাহার কাছে সত্য। 
“পৃথিবী ঘোরে,”-__ইহ বিচারশক্তির অনেক গভীর পরিচালনা 
সবারা গ)ালিলিও বুঝয়াছিলেন, তাই তিনি বিচারালয়ে জেলে 
যাইবার আজ্ঞ। পাইয়াও, জোরে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাকী 
ইাড়ীইক্ বলিলেনর্পৃথিবী ঘোরে” এ কথ! অনেকে এতদিন 
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পরে স্বীকার করিতেছেন। ভক্তি পথের সাথকেয়া যে গব 
আশ্চর্য টন! প্রত্যক্ষ ফরেন, সে সব তোনার আমার কাছে 
অসত্য হইতে পাঁরে-_কাঁরণ তোমার আমাক পরিমিত জ্ঞানে 
ওসব পাই নাই। কিস্তুবাহার! জীবনে ওসব অনুভব করিতে- 
ছেন তাহার! নিশ্চয়ই প্রক্কতির এমন একটা স্থানে উপনিত 
হইয়াছেন, যে স্থান আমাদের অনেক দূরে। বর্তমান সময়ের 
ইংরাজী শিক্ষিতগণ এসব কথ শুনিয়া হাঁসিয়। উড়াইয়! দিতে 
পারেন, কিন্তু ধাহাদের পুস্তক পাঠে ইহাদের শিক্ষা তাহারা 
হাপিয়। উড়াইবেন না। ইংরাজী শিক্ষিতদলের একজন প্রধান 
নৈয়ায়িক এ সম্বন্ধেকি বপিতেছেন শ্রবণ কর £--৮৮1)90০৮০৮ 
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পাঠকগণ ! এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি। 

রামরুষ্চ তক্তির বাৎসঙ্যভাবে সেই রাম লাল! মৃষ্তির আরা- 
ধন! কবিতেন। এই মূর্তিতে ভগবান প্রকাশিত হইয়া 
বালকের ভাবে নানাবিধ আলাপ করিতেন। কথনও রাম- 
ক্কষ্ণকে “বাব! ! বাব।!” "বলিয়া! ডাকিতেন। ঝামকৃষ্ণ তগবান- 
মুখনিঃশ্ত সেই মোহনাশক মধুরম্বরে আচ্ছন্ন হইয়া সমাধিস্থ 
হুইয়! পড়িতেন__আপনার প্রাণের মধ্যে সেই বাহিরের মূর্তি 
প্রকাশিত হইয়া আবার স্থুমধুরম্বপে ডাকিতেন “বাব! |” বাম- 
কৃষ্ণের সন্তান হয় নাই বটে কিন্ত আজ ভক্কিরবশে ভগবান পুত্র 
বূপে প্রকাশিত হইয়া ডাকিতেছেন-_প্বাব1।* মান্থুষের মুখ 
হইতে মানুষ যখন এই মধুমাখ। বোল শ্রবণ করে, তখন মানুষ 
মায়ার ছুর্ভেধ্যজালে জড়িত হয়) আর ভগবানের মুখ হইতে 
যখন মানুষ এই মধুমাথা বোল শ্রবণ করে, তখন মায়ার কঠিন 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনি শ্রীমতী যশোর বা কৌশল্যার ভাবে 
পরিণত হইয়! সেই শ্রীগোপাল বাঁ শ্রীরাম মূর্তি দেখিতে দেখিছে 
শ্বশরীত বৈকুষঠ ফাইবার শক্ষিপা করে। সে সময়ে, সে, সমস্ত 
জগতের পিত। মাত, এই মহাঁভাবে পরিণত হইয়। পণ্ড পক্ষী 
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কীট পতঙ্গাদি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় পদার্ঘকে অপত্যন্সেহপূর্ণ- 
দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া যে অনন্ত স্থখসাগরে নিমগ্ন হয্ব_+ 
সে সুখের বর্ণনা নাই__তুলন! নাই । ভগবানকে যিনি পুত্র- 
ভাবে ধরিতে পারেন, সমস্ত জগতের শক্তি তীবু চরণে পুত্রবৎ 
লুষ্ঠিত হয়--তখন তিনি জগতপিতার পিতা । রামরুষ্ণ ভক্তির 
এই উচ্চভাবে কতদিন বিভোর ছিলেন বলা যায় না। এই 
অবস্থার পর তার মহাভাব অর্থাৎ মধুর ভাব প্রকাশিত হয়। 
এই মহাভাবে সমস্ত ভাবের জমাট। ভগবান স্বামী এবং 
আমি তীব স্ত্রী; এই যে ভাব ইছা অপেক্ষা উচ্চতম ভাব নাই । 


রাঁমকুষ্ণের মধুর 'ভাঁব। 


মধুব ভাবের সাধনার কালে একদিন কাঁহরভাবে বলিতে- 
শ্ছলেন 2...“কৃষ দর্শনে জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে 
নিষেধ মানে না, বারণ শুনে না, কৃষ্ণ এনে দেখাও। দেখ 
সখি! চেয়ে দেখ, আমার প্রাণ কেথার ৪ প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণ 
বক্ষ পিঞ্জর ভেদ করিয়া বুঝি বা বাহির হইন্না যায় । আমি 
তোমায় একবার মাত্র চোখের দেখ। দেখিব ” এইকরপে রোদন 
করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়িলেন। ক্রমে তিনি 
আপনাকেই শ্রীমতি জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তীর ন্যার 
বেশ ভূষাদি করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । 
কখন বি্মছে কাতর হইয়া গাহিপেন £- 
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স্টামের নাগাল পেলাম ন! লে? সই। 
আমি কি স্থখে আর ঘরে রই ॥ 
শ্তাম যে মোর নয়নের তারা, 
তিলেক আধো না দেখলে সই হুই দিশেহীরা । 
আবার শ্টামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহীর| হয়ে বই 
শাম ঘদি মোর হত মাথার চুল, 
আমি যতন করে বাঁধতুম বেণী সই দিয়ে বকুল ফুল। 
আমি বোনপোড। হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই ॥ 
শ্যাম যখন ওই বাজায় গো বাঁশী, 
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আপি, 
আমাব কাকের কলসী কাকে রইল, 

হ্তামেরঞ্বদন পানে চেয়ে বই ॥ 
এই সময়ে তিনি কখনণ্ড কখনও মৃতবৎ হইয়া পড়িতেন। 
তখন নাডি পাওয়! যাইত না__শবীর মডার মত হইয়া যাইত । 
মহা তাবেব অনেক লক্ষণ এই । কিন্তু লোমকুপ দিয়! 
আচৈতন্যের মত শেণিত নির্গমন হইত না, অথব| শীরের সন্ধিস্থল 
বিচ্ছেদও ঘটিত না। পূর্বোক্ত বারুদির ব্রহ্মচারী মহাশয়ে 
মহা ভাব প্রকাশকালে লোমকুপ নিয়! ম্বেদবিন্দূর হ্যায় রক্তবিন্দু 
প্রকাশিত হইত এবং শরীরের সন্ধিস্থল বিচ্ছেদ ঘটিত। 
আমাদের বোধ হয় বারুদির ব্রঙ্মচারী মহাশয়, রামকৃষ্ণ অপেক্ষা 
এই বিষয়ে উচ্চিতর অবস্থা পাইয়াছিলেন। তবে রামকৃষ 
কলিকাতার নিকটে থাকিয়া কেশব সংস্পৃষ্ট হওয়ায় এবং 
বিবেকাননের ন্তায প্রতিভাশালী শিষ্য পাওয়া পৃথিবী বিখ্যাত 


হুইয়ার্ছেন » 
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পূর্ববঙ্গে কি এমন কেহ প্রতিভাশালী লেখক নাই, যে 
বারুদির ব্রন্ষচারীর একথানি সর্বাঙ্গ স্রন্দর জীবনী লিখিয়া আপ" 
নাব হলখনী সার্থক করেন? 


তন্ত্র মতে নাধনা। 
৯ গজ ক 


কলিতে তন্ত্প্রদর্শিত পথই প্রশৃস্ত। এই তত্ব বেদে 
একটা প্রবল শাখা। ইহা অতি গুহা শ্ান্ত্র। ইহাব সাধনও 
গুহ্াতিগুহা | ইহা বীর প্রকৃতি মানবের জন্ত। বৈদিক পথ 
বলিয়া যাহা গ্রসিদ্ধ। তাহা দিয়া ভগবানে যাওয়া যায়, কিন্ত 
নেক দেরি হয়-_তন্ত্মার্গে শীঘ্র হয়। শীঘ্র হয় বেমনি, এ 
পথে তাড়কা রাক্ষসীর ভয্বও তেমনি । যাহারা ভগবানের 
জগ্ত মারিয়া--বীর প্রকৃতি বিশিষ্ট তাহারা এ পথে আসিয়। 
সাধনা করিলে স্কতকাধ্য হয়েন। প্রলোভনকে সন্মুখে ব্বাখিযা 
তগবানের চিন্তা করিতে হইবে | এমনি মন্ত্রের ও গুরুর শক্তি 
ধে, সে শক্তি প্রভাবে প্রলোভনের শক্তি পবাণ্ড হইবে। উলঙ্গ! 
রমণী'্র সম্মুথে বসিয়া মার নাম জপিতে হইবে_-ভ্রপিতে জপিতে 
সেই উলঙ্গ! রমণাঁতে মাকে দর্শন করিতে হুইবে। অমাবশ্থার 
রাত্রে মৃতদেহের উপর বসিয়! মার নার্চনা করিতে 'হইবে 
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ফালীমন্ত্র জপিতে জপিতে নানাবিধ ভম্ব আতঙ্ক বিভিবিকার 
মধ্যে পতিত হইয়া অচলমনে গা কালীৰ কপার উপপ নির্ভন্গ 
করিষা থাকিতে হইবে। একবিন্দু ভর হুইলে সর্বনাশ হই- 
বেক। হয় প্রাণ ভাবাইতে হইবেক, না হয় উন্মাদ হইতে 
হুইবেক। মন্ত্র জপিনে জপিতে মন্ত্রশক্তিতে মৃতদেহে জীবনী 
শক্তির সঞ্ার হইবে__তথন মুতদেই নডিতে থাকিবে-বিকট 
শব্দ করিতে থাকিবে-কিন্ত সাধক, ম! কালীর উপর আপ- 
নীকে জল্পূ্বপে সমর্পন কবিয়া মাব অভয়পদধ্যামে বিভোর 
ৎ।কিধেন মা হন প্রকাশিত হইয়া নাধকের অভিলাষ পুণ 
কাবিবেন । 

উপ্যব বে সব কথা বলিল'দ ব্ড সভ্য, বড বুহস্তথ়। 
সাঁধনান্ষেত্রে নামিতে হইলে নেপোলিবন শিবজী অথবা ভীঁদেব 
আপক্ষা অধিক মাহদেব আবশ্তক এবং পর্কোপরি জগজ্জননীর 
পাদপন্ধে অচলা ভক্তিব প্রয়োর্জন। যাহারা ভীরু সংসারাসক্ত 
তাহাদের জন্য এ পথ নহে। এইজন্ এই মার্গ অতি শুপ্ব। 
এই মাগ্েব শান্তর অতি গুপ্ত, এই মার্গের অনুষ্ঠান অতি গুস্ত। 
বেদ পুবাণ শুনিতে হয় তন্ত্র অনুসারে কার্য করিতে হুয়। 
যেমন বিজ্ঞীনেব মধ্যে ]5১0০70০থ] 506০০ সেইবগ 
ধন্মমধ্ে ইহা চা া9০10760621 90107০61  এই শাস্ত্রের উপ- 
দেশানুসারে উপযুক্ত অধিকারী হইয়া কার্য কর ফল হাতে 
হাতে পাইবে। ভুমি যাহা! দেখিভে চাঞ্ড ইহাতে দেখিতে 
পাইবে। ভূত আছে কিন! দেখিতে চাও একজন বিদ্ধ 
তাপ্দ্িকের কাছে যাগ তিনি তোমার দেখাইবেন। পরলোক 
দেখিতে টিও, এক্সপ* কৌন ব্যক্তির নিকটে যাও-স্উপযুকর গ্ 
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যত্ব কর দেখিতে পাইবে। তন্ত্র মৃত শাস্ত্র নহে--জীবস্ত 
| শান্ত । 
বামকৃষ্জ পরমহংস নানামতে সাধন! করিলেও তন্ত্র মতই 
তাহার প্রধানতম মত ছিল। ইনি তন্ত্র মতেই শ্রধানতঃ সিদ্ধি- 
লাভ কবেন। এই সাধনাই তাহার সাধনারূপ দ্েহব মজ্জা 
ছিল। কলিতে তন্ত্ই পার_-কোন না কোন প্রকাঁবে অন্তান্ট 
সকল মার্গেব সাধকদিগকে তন্ত্র মতেই প্রকারান্তবে চলিতে 
হুইতেছে। ইনি বলিতেন যেমন বাদপাহি আমলের টাক! 
এখন চলে না-সেইকপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন গলে না 
এখন তন্্মতেই চলিতে হইবে। রাঁমরু্খ গরমহংদ ঘোব 
তান্ত্রিক ছিলেন। 
তন্ত্রেব যত প্রকাঁব সাধন আছে বমকৃষ্জ সমুপমই করিয়া 
ছিলেন । পঞ্চমকারাদি সাধনা, প্রলোভনের বন্ত নকল সন 
বাখিযা! অচল ভগবভ্তুক্তির সহিত যেমন করিতে হয় করিঘা- 
ছিলেন-_এবং সবেতেই সিদ্ধ হইবাছিলেন। বানক্ুষ্চের ভৈববী 
এখনও জিবীতা আছেন। এই উভৈববী এক অপামান্তা, বমণী__ 
অর্বশান্ত্রে পণ্ডিতা। ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী বলিলে অত্যুক্তি হয 
না। ইহার সাহায্যে বামরুষ্ তন্বের কঠিন কঠিন সাধনায় 
উত্তীর্ণ হয়েন। 
রামকুঞ্চ যখন তন্ত্রমতে সাধনা করিতেছিলেন ত্রখন (ষাডশী 
পুজার্থে শ্বশুরালযে গমন করেন। তখন স্ত্রীর বয়দ ষোল 
বৎসর! রামকষক্চ যৌড়নী স্ত্রীকে জগজ্জননী জ্ঞানে” পৃ্া করি- 
বার জন্য জবাফুল চন্দনাদি সহিত শ্বশুরালয়ে স্বাত্রা করেন । 
তথাক়্ পন্ুছিয়া উঠানের মধ্যে স্ত্রীকে দেখিতে পঠিবামাত্র-- 
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উক্তির সহিত ্রীর চরণ পুজ। করিয়া ফেলিলেন। খ্ুরবাঁড়ীতে 
হৈ-_চৈ পড়িয়া! গেল। বাটার স্ত্রীলোকের রামরুঙ্জের 
বাচিবেনা মনে করিয়া! কত আশঙ্কা করিতে লাগির। কিন্তু 
স্ত্রী মরেন নাই_-লাক্ষাৎ ভগবতীরূপে জিরীতা আছেন। 


রাঁমকৃষ্চের কালী পুজা । 
++ 


রামকৃষ্ণ কালীমুত্িকে একদিনের জন্যও পাথর বলিয়। 
জাঁনিতেন না। তিনি জানিতেন এই মুষ্তি তার সচ্চিদানন্দময়ী 
জগজ্জননী । দেবদেবীসুন্তিতে তাঁর অডবুদ্ধি আদতে ছিলনা । 
এইভন্য তিনি একদিন কেশবচন্ত্র সেনকে বলিয়াছিলেন ঠাকুর 
দেখিলে তোমার থড ম'টার কথা মনে আমে কেন? চৈত 
স্টের ভাব মনে আসেনা কেন১ এই বিশ্বাসে রামকৃষ্খ সেই 
কালীমৃন্তির সন্মুথে বসিয়া যখন পুজা করিতেন তখন ভক্তিতে 
কেবল কাদিতে কীাদিতে চোখের জলেই পুঞ্জা করিতেন ( 
অঠিভাবের আবেশ হুইলে মন্ত্র ভুলিয়া যাইতেন-_-তখন আপ- 
নার সরল হৃদয়ের থালে ভক্তি প্রেমের নৈবেগ্ সাজ্জাইয়! সাদা 
ভাষায় কহিতেন '_-ম1! এই বেলপাতা নে। মা! এই 
ফুলনে। মা! এই আমাকে নে।” শেষের কথাটী বলিতে 
বলিতে তার কখনও ক্ষখনও সমাধি হইত। 

আবার কখনও ছুইহাতে সচন্দন পুষ্প লইয়! কহিতেন £-- 
“মা! * এট্ুনে ফোর্»ভাল এইনে তোর মন্দ” বলিয়াই ছুছাতের 

গ 
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ফুল মার চরণে ফেলিয়। দিতেন । আবার ছহাতে সচদন 
পুষ্প লইয়! "মা! এইনে তোর স্থচি এইনে তোর অন্থচি।” 
আবার £--"মা! এইনে তোর সু এইনে তোয কু” এই- 
বূপে পুজা করিতে কবিতে রামরুষ্চ কখন প্রেমন্তরে কালীর 
গলা জড়াইয়! ধরিতেন , কখনও বা বালকের মত ভড়াক 
কবিরা মার স্বন্ধে উঠিযা বসিতেন। কখনও মহাদেবের সহিত 
নানাব্ধণ ঠাট্টা বিদ্রপ ককিতেন। কখনও ভাবে গদগদ হইয়! 
গাহিতেন ২ 


"এবার আমি বুঝবো হরে। 
মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে 8৮ 


কোনদিন রামকষ্খ মার সন্মুখে বসিয়া কাদিতে কাদিতে 
বলিতেন “মা । তুই এক মুক্তিতে গৃহস্থের কুলবধু সত্তী-_ 
আব'র একমৃত্তিতে মেছোবাজারের খান্কি_মা! আমি তোর 
সম্তান।” এই কথখ বলিতে ঝলিতে ভাঁবাবেশে জডবৎ হইয়। 
বসিয়া! থাকিতেন। 

কখন পৃক্রা করিতে গিয়া কেবল মাত্র চামর বাজন করি- 
তেন-_করিতে করিতে বাহ্ত্ঞান হারা হইয়া) পডিতেন। 


একদিন পুঁজ! করিবার জন্য রামরুষ্ কালীমন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। পূজার আসনে বপিবামাত্র আত্মজ্ঞান প্রবল হইল। 
এই দেহ মার মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে মা রহিগ্নাছেন । 
রামকুঞ্চ ছুই চক্ষু মুদ্তত করিয়া] আপনগার মধো তার কালীমাকে 
দেখিতে দেখিতে পাষাণবৎ স্তত্ভিত হইয়া! থাকিলেন। তারপর 
ধীরে ধীরে চাহিলেন--পৃক্তার চন্দন কুনু বিবপত্রু আপনার 
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লীয়ে দিলেন। তারপর নৈবেদ্ত হইতে চাল কল! সন্দেশ 
লইয়া থাইতে লাগিলেন । তখন মন্দিরের অন্যান্ত পাখার 
লে অদ্ভূত ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্ধ হইযা-_পাঁগল ! পাগল !” 
বলিয়! মন্দিরে প্রবেশিয়! রামকষ্চকে বাধাদিতে গেলে; রামকৃষ্ণ 
এমনি প্রবল বেগে মুষ্ঠ্যাঘাত করিলেন ষে সে ব্যক্ি দেহ আড়ষ্ট 
করিয়া ত্রাহি জাহি করিতে করিতে মন্দিরের বাহিরে আয়! 
াঁপ ছাড়িল। এ সময়ে রাঁমকঞ্চের ভিতরে অন্ুরনাশিনীর্‌ 
ছুঞ্জয় বল প্রকাশ হুই্যাঁছে_-এখন রামকৃঞ্ককে বাধা দেওয়া 
মানুষের কি দেবতার সাধ্য নহে। পাগ্ডারা বাধ! দিয়া কিছু 
মা করিতে পারিয়া রাগে উন্মত্ত হইয়া_“'পীগলের সর্ধনাশ 
সাধনের জন্য, রাণী রাসমণিকে সেদি কার সমুদায় ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইল। ব্বাণী রাদমণি সে 
দরখান্ত পাঠ করিয়া ক্রোধে আগুণ হুইয়! উঠ্ঠিলেন। আপনাঁর্‌ 
জামাই মধুরবাবুকে ডাকিলেন। ডাকিয়া! “হা মথুর । এসব 
কিকাণ্ড 2 বামরুষ্ পুরা করিতে গিয়া নৈবেদ্য থেয়েছে_- 
আমার এরচেয়ে আব সর্বনাশ কি হ'তে পারে! পাগল 
বদ্দি সহজে আমার ওখান হ'তে নাযায় তো! তাকে অপমান 
ক'রে তাড়িয়ে দাও।” রাগে কাপিতে কাপিতে এই কথা 
বলিয়া সেই দরখাস্ত থান মথুরবাবুর ছাতে দিলেন । 

মথুরবাবু দরখাস্ত পড়িয়! অবাক হুইলেন--কিছুই ভাবিয়! 
ঠিক পান না। ইতিপুর্কে রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরবাবুর বড়ই 
ভক্তি জন্মিকাছিল। মথুববাবু বুবিক্াছিলেন যে ঝামকৃ্ এক 
জন সিদ্ধপুকুষ-অসামান্ত ব্যক্তি। তাই দরখাস্ত পড়িতে 
পড়িতে মথুরবাবুর মধ! ঘুবিয়। গেল। 
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এদিকে বাতাসে উড়ি রাঁসযণির আদেশ বাক্যট! (অপমার্ন 
কবে তাড়িয়ে দাও) দক্ষিণেশ্বক্রেত্র কালীবাড়িতে ঝুপ করি! 
আসি পড়িল। র্বামক্কঞ্চের শিষ্য সেই কষথাট! বর্ধিত 
আকারে শ্রবণ করিয়া রাম্কর্খের নিকট গিম্বা বলিল "আব 
কেন? এখান হ”তে চলুন-_রাসমণির তাত খাওয়া উঠেছে ।৮ 
কথা শুনিক্ণা রামকুষ্খ চমকিত তাবে কহিলেন “কি হয়েছে? 
কি হয়েছে? শিষ্য £-হবে আর কি? বাসমণি তোমাষ 
মেরে তাড়িঘে দেবার হুকুম দিয়েছেন। তাই বলছি চলুন 
আপনাকে লইয়। অন্তত্র যাই।” রামকৃষ্খ তখন বালকের 
মত কাঁদিতে লাগিলেন। রামরুষ্ণের কানা দেখিয়! শিষ্যট 
জিজ্ঞাসিলেন “রাঁসমণির ভয়ে কাদছেন নাকি ?” তখন রাম 
কৃষ্ণ কহিলেন “না আমি রাসমণির ভয়ে কাদছি না। তবে 
কিনা, সাংসাবিক লেংকেব! ধর্খের গভীর তত্ব আদতে বুঝে নং | 
আমি যে নৈবেগ্য কি ভাবে খেয়েছি__ত| সাংসারিক লোকেব! 
বুঝিবে কি প্রকারে ৯ তাই ভাবছি, __রাসমণি আমার অপমান 
করিলেও করিতে পারে 1” তখন শিষ্য আবার কহিল, তবে 
এখান হত্তে পলাই চলুন 1৮ রাঁমকৃষ_কহিলেন “আম 
আমার অপমানের ভয়ে কীদছিনা।৮ শিষ্য £--তবে কেন 
কাঁদছেন । রামকৃষ্ণ ২--“রাসমণি যদি আমার অপমন করে ; 
মা যে রাঁমমনিকে রাখবেন না। ষে বামমধির অন্নজলে এত 
বৎসর প্রতিপালিত হ'লাম; সে__রামমণিকে মার ক্রোধ 
হ'তে কি প্রকারে বুক্ষা করবে, সেই ভেবে ভেবে আমি আর 
ভয়ে কাদছি__মামুষের ভয় আমি এক তিল রাখি না ।” শিষ 
গুরুর উচ্ছভাব দেখিয়া অবাক হইল-_শরীৰু কণ্টফিতু হল । 
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কয়েকদিন পরে রাসমণি কালীবাড়িতে উপস্থিত হুইলেন। 
সেই শিষ্যটী তখন রাসমণিকে দেখিয়া ভয় পাইলেন-__মনে, 
মনে ভাবিলেন আজ গুরুর কপালে কি আছে তা জানিন!। 
শিষ্য ভয়ে জড়সড় হুইয়। গুরুর কাছে আলিয়া ভয় পুর্ণ স্বরে 
বলিল-_“রাসূমণি আদিয়াছেন-_-এখন উপায় দেখুন” কথা 
শুনিবা মাত্র রামকৃষ্ণ ভৌ। কক্ষিযা! দৌড় দিলেন। রামকৃষ্ণ 
ভয়ে ছুটিতে লাগিলেন__ছুটির) তার কালীমার ঘরে ঢুকিলেন__- 
মার পিছনে গিয়। লুকাইলেন। ভয় পাইলে বালক যেমন 
মার পিছনে লুকায়__লুকাইয়! নির্ভয় হয়, আজ রামকৃষ্ণ 
রাসমণর ভয়ে জগজ্জননীব পিছনে লুকাইয়া নির্ভয় হই- 
লেন। আজ ঘ্দি রাসমণি শত শত তরবার লইয়া রাষ- 
ক্ষঞ্চকে মারিতে আসে, তো, রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণৰূপে নির্ভয় - 
কেননা বালক আঙ্ তার জগজ্জননীর আশ্রয় পাইয়াছে-- 
মারকাছে বালকের কিসের ভগ? মার পিছনে বামরুষ্ণ 
বসিলেন-_আনন্দপুর্ণ মুর্তিতে মুখ বাড়াই দেখতেছেন, 
রাসমণি ঠাকুরঘরে আমিতেছে কি না? রামরুষ্। ৰালকেব 
হ্যায় তুল ভুল করিয়া! চাহির৷ আছেন, এমন দময়ে রাসমণি 
কালীঘরে প্রবেশ করিলেন। 

রাসমণির পিছনে কয়েকম্ন পাণ্ডা “মা! ত্র দেখুন 
পাগল আপনার ভয়ে কালীর পিছনে গিয়! বসিয়াছে--এদৰ 
ব্দষাজিপি।” ্ 

রামমণি রামকুষ্ণের দিকে একবার তাকাইলেন-_হৃদয়ে 
স্াগ জলিয়া উঠিন্ন। কালীর মুখের দিকে তাকাইলেন-- 
হদগ্জে ন্বীন ভাবে উদয় হইল। আবার রামকৃফ্চের সুখেক্ 
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দিকে চাহিলেন তখন রাসমণির রাগ কমিয়! আসিল । আবার 
"কালীর মুখের দিকে চাহিলেন--ন্লাগমণির প্রকৃতি চমকিয়! 
'উঠল--শরীর কণ্টকিত হুইল। রাসমশি গণলগ্রক্ৃতবাদে 
করযোডে কালীর সম্মুখে বসিলেন। মনে মনে কতই ভাবিতে 
থাকিলেন_-ভাঁবেন আর এক একবার কালীর সুখেব দিকে 
চাহেন। ব্বাসমণি কালীব একপ ,জীবন্তভাব কখনও দেখেন, 
নাই। এতদিন কালী দর্শন করিতেছেন এপ জীবস্তভ।ব 
কখনও দেখেন নাই । রাসমণি ভাবিলেন “আমব। সংসারি 
লোক, ধর্মের তত্ব কি বুঝি» রামরুষ্ হয়তো ঠিক কাজই 
করিয়াছে । রামকষ্জ থে মার প্রকৃত তক্ত, তা বেশ দেখি- 
তেছি। রানকুষ্জেব কি দৃট বিশ্বাস ! আমার ভয়ে মাব পিছনে 
লুকাইরাছে__লুকাইয়া একবারে ভঙ্কহীন। আঁমবা ঘোব 
বিষয়ী--নরকের কীট--মামকা ধর্দের তত্ব কি বুঝি? অনন 
ভক্তের , প্রতি অপমানের কথা বলিগ্না বডই অপরাধ করি- 
্কাছি।” ভাবিতে ভাঁবিতে ব্লাসমণির ছুচক্ষু বহিয়া অএঞধাবা 
বহিতে লাগিল । ভাবভরে সেই অশ্রবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইল । 
রালমণি কাদিতে কাঁদিতে ভাঁবিলেন “মহাপাপ করিয়াছি ; 
এ পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করিব।” আবার তাবিলেন প্কি দিয়! 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিব ?” 

মনে ভাব উঠিল--ণ্মাকে সর্কোতকৃষ্ট বেনারসি শাড়ি 
পরাইব। হাজার হউক, ছুহাজার হউক, যত টাকা লাগে 
দেব__সব্বোত্কষ্ট যে বেনারসি শাড়ি তাই মাকৈ পরাইব। 
ইহাতে পাপের প্রায়শ্চিভ বোধ হর হইতে পাঁরে।” আবার 
ভীবিতেছেন, কালীকে বেনারশী শাড়ি পরা শান মন্মষ্ট কি 
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না? পণ্ডিতেক্প এ বিষয়ে ব্যবস্থা দেষেন কি নাঃ এ প্রকার 
ভাবের যখন একট। খুব আন্দোলন মনের মধ্যে উপস্থিত হুইল! 
তখন রামকুঞ্জ মার পিছনে বসিয়! প্রত্যাদিষ্ট হইলেন ্রাদমণির 
কান নাই, আনার কথা শুনতে পাচ্ছে না। তুই ওকে বল 
যে, বেনারসী শাড়ি আমায় পবাবে জাতে কোন দোষ হবে 
না।” বামকুষ্ঞ মার কথা গুনিবামান দ্রুত বাসমণির কাছে 
আলিয়! বাসমশির আটুতে হাত দিয়া বলিতেছেন "ও রাসমণি 1 
মা! বলছেন, ওর কাণ নাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেনা, 
তুই ওকে বল, ত। বেনারশী শাভি পরাবে তাতে দোষ হবে 
না” বাব ভয়ে ভক্ত মাব আশ্রয় পইয়ছিলেন, তাবই শরীব 
স্পশ কবিয়া অকুঞ্তাঁভগে রামকুষ্চ জগজ্জননীব হুকুম জারি 
কবিলেন। বাসমণির* মনের কথ! বামরুঞ্চ কি প্রকারে 
জ্বানিলেন-_এ কথ। তাবিতে তাবিতে বাসমণির হৃদয় প্রাণ- 
ভষে কীপিব! উঠিল। রাসমণি কাদিতে কাদদিতে দেবী "প্রণাম 
কবিলেন, তারপর রামক্কষ্ণকে প্রণাম কবিষ| বাগানের বাড়িতত 
ফিরিলেন। বাপমণির জীবনকে পরিবর্তিত করিবাব জন্য 
মা কালী এ এক নূতন ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছেন। 

রামমণি বাগান বাডিতে আপিযাঁ জামাইকে বলিলেন, 
“মথুর 1 কাজটা ভাল হয় নাই। রামকইফ্চের প্রতি ওবকম 
কটু ঝথা বলায় আমার অপরাধ হয়েছে । একে ব্রাঙ্ষণ তাতে 
কালীর প্রকৃত ভক্ত । আমার ভয়ে বালকের ন্যায় মার পিছনে 
লুকয়েছিলেন। অমন সাধু ভক্তের প্রতি কটুক্তি বলেছি_- 
অপমান করিবার কথা কয়েছি। বড়ই অন্যায় হয়েছে। এ 
পাপের জায়শ্চ্ত ধারা কর্তব/।” 
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এই প্রকারে আরম্ভ করিয়! মন্দিরের সমস্ত ঘটন! মথুর 
থাবুর নিকট কহিলেন। মথুর বাবু শুনিতে গুনিতে কীদিতে 
লাগিলেন । তখন রাদমণি বলিলেন “বাবা ! ঘ| হউক একবার 
্রাঙ্ষণ পণ্ডিতদের কাছথেকে একট! ব্যবস্থ। লওয়া ভাল। 
তা তুমি শীঘ্র হাতির বাগান ও ভাটপাড়। হতে পণ্তিত আনয়ে 
এই কালী বাড়িতেই একটা সভা কর। কা'লীকে বেনারসী 
শাড়ী পরান সম্বন্ধে কি বলেন, সেট! শুনে তবে কাজ করা 
যাবে। নাহ'লে নানালেকে নান! কথ|। বলবে ।” ব্াসমণির 
আদেশানুসারে মথুর বাঁবু কালী বাড়তে একটা প্রকাও সভার 
আদ্বোজন করিলেন। 

ভাটপাড়া, হাতিৰ বাগান ও ন্বন্থীপ্ঞ্পে বড় বড় পঞ্জিত 
উপস্থিত। প্রকাণ্ড সভ।। সভার একটা পাশে রানু 
দ্রীনভাবে বসিম্ন। আপনভাবে নিমগ্ন। পণ্ডিতের নানা বধ 
শান্তালীপ করিতে লাগিলেন। কালীকে বেনারদী শাড়ি 
পরাবার কথা লইয়! ভয়ানক তর্কবিতর্কের পর প্রধান পণ্ডিত 
মহাশয় মথুর বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মথুয় বাবু ! 
শংন্ত্রেতো ত বলে না ৮ ফষেমূনি এই কথ! বলা, অমনি রাম- 
কৃষ্ণ গভীরভাবে উঠিলেন__ পণ্ডিত মগুলীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে 
চাহিক্কা শক্তিরূপী ভাষায় কহিলেন “ভোমাদে্ধ শাস্ত্র ফাক 
রেখে দাও! মা বলেছেন, বামকৃঞ্চ নাচতে নাচতে কাপড় 
পরান” এমনি মধুরম্থরে বৈছ্াাতিক তেঞ্জে এই কথ! 
উচ্চারিত হইল, যে সেই স্থলের সকলেরই হৃদয় সে কথ। শুনিয়! 
ভক্কিরসে পুর্ণ হইয়! উঠিল। কাহাস্মও চক্ষু ছলপূর্ণ কাছারও 
প্রাণ বিগলিত হইল। তখন প্রধান ঞডিত মন্থাশর্ ভাবে, 


রীমকুঞ্ণ পরমন্ংস । ৮১ 


গদগদ্ হইয়। উৎসাহের সহিত কহিলেন, "মুর বাবু! এতক্ষণে 
সবই ঠিক হুইয়াছে। রামকৃঞ্জ প্রকৃত মার ভক্ত। রামকুষ্ 
ঘা বলিতেছেম এ মার মুখের কথা । অতএব এ সব শাস্ত্র 
সম্মত । ভক্ষ যাহা বলেন তাহাই শাস্ত্র, শান্্রই এ কথ। কহিয়া- 
ছেন। অতএব আর ভয় বা! লংশয়ের কারণ নাই । মাকে 
বেনারশী শাড়ি পরাবেন ৷” 

অমাবশ্ার রাত্রে মাকে ধুমধামেব সহিন্ত বেনারসী শাড়ি 
পরান হইযাছিল। 
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পথ তী বাজে 


যেমন শ্লীগৌরাঙ্গের জীবনের সঙ্গে নিত্যানতদের জীবর্নের 
যোগ। আমাদের রামরুষ্জ পরমহংসেব জীধনের সহিত কেশব- 
চন্দ্র সেনের জীবনের সেইরূপ সংধোগ। যেমন গৌরাঙ্গের 
কথা মনে হলেই নিত্যানন্দের কথা মনে আসে-সেইন্প বাম- 
কৃষ্ণের কথা মনে হইলেই কেশবের কথা মনে আদে। 
কেশবের সহিত রামকুঞ্চের সন্মিলনের কথ! বড়ই মনোহর | 

অন্নদাচরণ মল্লিক নামফ কেশবের সম্প্রদায়তুজত কোন 
ভগ্জলোক কার্ষ্যোপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর ম্ান। সেখানে কালী 
পানিতে বেড়াইতে বেড়ীইতে, একী ঘড় বট গাছের তলাঙ্গ 
দেখেন, একব্ঝ্জি স্ক্ষ ভলে বনিয়। আছেন_-তার ছুচক্ষু সুদিত, 
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মুখে অপুর্ব স্বর্াঁয় কাস্তি--যেন প্রতি লোমকুপ দিয়া আন 
গ্কুটিয়া বাহির হইতেছে । অন্নদ! বাবু অনেকক্ষণ দেইখানে 
ঈাড়াইয়া থাকিলেন। তারপর বসিরেন। ক্ামকৃষ্জের গায়ে 
পিপিলিক1 উঠিতেছে-_মাথার উপরে বট ফল পড়িতেছে-_ 
রামরুষ্ বাহ্জ্ঞানহার1। কিয়ংক্ষণ পরে রামকৃষ্জের সংজ্ঞা- 
লাভ হইল । তখন অক্নদা বাবু রামরুঞ্জে প্রণাম করিবার 
আয়োজন করিতে না করিতে রামরুঞ্ফ আগে অন্নদা বাবুকে 
প্রণাম করিলেন। অন্নৰা বাবু একটু অপ্রতিভ হুইলেন। 
কিছ্ংক্ষণ পরে অন্নদ! বাঁধু বানকৃষখকে ধর্ম সম্বন্ধে কে কটা 
কথা জিজ্ঞানা করিলেন। রামকৃঞ্জ এমনি সরলভাবে সে কয়টা 
প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, যে অন্ন! বাঁবু অগ্লাক হইয়াগেলেন। 
অন্নদা বাবু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, কাপী বাড়ির 
অন্ঠান্ঠ লোকদ্দিগকে রামকৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিণে 
তাহার! ঝামকৃষ্ণর্কে পাগল বলিয়। উঁড়াইয়াদিল। এই অন্নদ! 
বাবু কেশবের নিকটে গিয়! সমুদয় কথ! বলিলেন। কেশবের 
ইচ্ছ। হইল একদিন নিজে গিয়া দেখা করেন। অবদা বাবুব 
সঙ্গে কেশব একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া! রামকৃষ্জচকে দেখিলেন। 
রামক্কষ্ণের সহিত কথা কহিতে কছিতে-__ধর্্মালোচনা হইতে 
হইতে হঠাৎ রামকৃষ্ণ মৃততৰত হইয়া পড়িলেন। কেশব তখন 
অবাক হইলেন। কেশব এরপ অবস্থা মান্থযের কখনও দেখেন 
মাই । পুস্তকে তারতবর্ধের খ্বধিদিগের সমাথির কর্থা পড়্িয়া- 
ছিলেন )--সমাধি কখনও দেখেন নাঁই। রাষকষ্ণের মেই 
অবস্থা! দেখিয়া! ভাঁবিলেন এই বা নষাধি? কেশব কিরৎক্ষণ 
পরে নামকৃকের সংজ্ঞালাভ হইলে, বিদায় হইলেন |, প্রাপ 
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দ্বাধু প্রভৃতির নিকট গিয়া গল্প করিলেন। অনেকেই দ্দায়বিরু 
রোগ বলিয়! হাসিয়া উড়াইলেন। 

একদিন রামরুষ্চ আপনার শিষ্যদিগের নিকটে বসিয়া 
বলিতেছিলেন "আমি একবার কেশবের নিকট যাইব॥ 
কেশব বড় ব্রদ্মতক্ত। আমি কেশবকে তাপ করিয়া দেখিব। 
অনেক বৎসর পূর্বে আদি ব্রাঙ্গ সমাজে ইপাসক মণ্ডলীর 
মধ্যে ব্রহ্ধ্যাননিরত ফেশবকে দেখিয়া! মনে বড় আনন্দ হুইয়া- 
ছিল। সেই কেশব আজকাল না কি বড় ধার্ট্িক হইয়াছে; 
আমি কেশবকে ভাল করিয়া দেখিব।” পুনঃ পুনঃ এই ঝা 
বলিতে লাগিলেন । কেহ বলিলেন, “সেখানে গিয়া ফল কি? 
ফেশবসেন যবন, সেখানে গেলে আপনার নিন্দা হবে।” রাঁম- 
কৃষ্ণ রলিলেন, সে যবনই হউক আর যাহাই হউক শুনিতেছি 
সে বড় ব্রক্মভক্ত আমি তাকে একবার দেখিতে যাইব। নে 
আমার কাছে কয়দিন আসিয়াছে, আামাব একবার যাওয়!] 
কর্তব্য। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সহয়ে কাঁশী- 
পুবের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শ্রযুক্ত মহিমচন্ত্র চক্রবর্তী মধাশয় আসিয় 
উপস্থিত হইজেন। মহিম বাবুকে দেখিয়! রামরুষ্খ আনন্দের 
সহিত কহিলেন “মা আমার সত্য। নহলে এমন সময়ে মহ্িম 
আসিবে কেন? 

মহিম বাবুকে রাম সমুদয় কথা বলিলেন। মঞ্িম ৰাবু 
ক্রেশবের বিশেষ বন্ধু। মহ্ম বাবু আনন্দিত হুইয়! কহিলেন 
এত্ত অতি শুঁভকথ। । আমি আজই কেশব বাবুর সঙ্গে দেখা । 
করিয়া নব ঠিক ফরিষ।* মহিম বাবু সেই দিন কেশব বাবু 
মাড়ি ঞদেঞ্া কলি রামরুষ্ণের কথা বলিলে কেশব বাখু আন- 
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দের সহিত বলিলেন “এত আমার সৌভাগ্য ! তবে কাল প্রার্ছে 
৯টার সময় তুমি তাকে সঙ্গে করিয়া অনিবে অথব! পঠাইয়! 
দিব 
পরদিবস যথা! সময্কজে কেশবের সহিত দেখা করিবার জন্ত 
রামরুঞ্জচ এক থানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী করিয়! কমল- 
কুটারে ঠিক ৯টার সময় উপস্থিত হুইলেন। সামকুঞ্চ গাড়ি 
হইতে নামিয়া দ্বিতলেব উপরে উঠিলেন। কেশব তখন সঙ্গো- 
পাঙ্গ লইয়া উপাসন। করিবার উদ্বোগ কবিতে ছিলেন । উপা- 
স্ন। গৃহের দ্বারদেশে চাহিয়। দেখেন রামকৃষ্ণ উপস্থিত) পেখি- 
[ই কেশব বাবু আনন্দে পূণ হইয়া “নুপ্রভাত! স্ুপ্রভাভ ” 
বলিতে বলিতে রামরুষ্জের সন্মুখে আসিয়। করযোডে ভাবন্ীরে 
যেই কহিলেন “আপনি এসেছেন ” ? স্লামাব অতিশয় সৌভাগ্য 
যে আপনি এসেছেন” অমনি রামকৃষ্ণ ভক্তিতে কাঁপিতে 
কাঁপিতে বাহ্‌জ্ঞান ছারা হইয়], কেশব । আমি এসেছি, মাইবি 
“আমি?” এসেছি” বলিয়াই ভূতলে পড়িয়! গেলেন । বাম- 
কৃষ্ণের জ্ঞান নাই, ব!মকৃষ্ণ মৃত্তব পড়িয়া থাকিলেন। মহা 
পুরুষের বাক্যের এবং ভাবের অর্থ সে বরে আর কেহ বুঝিয়া- 
ছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু মহাপুরুষ যিনি তিনি বুঝিতে 
পারিয়! ভক্তির উচ্ছাসে কীদিতে কাদিতে ম্বৃতবৎ শাগ্িত রাহ- 
কুষ্ণের ছুপ। জড়াইয়! ধরিলেন, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন । 
তখন কেশবের আত্মা চারিদিকে পরমাত্বার জ্যোতি দেখিতে 
ছিলেন ; আর সেই জ্যোতি সাগরে রামকক্চ ডুবিয়! আন্মহারা 
হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতেছিলেন। অন্তান্ত ক্রঙ্গর! 
রামককঞ্চকে ঘেরিয়৷ বসিলেন। €কেহু বান্াস দিতে জূগিযোন 
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এবং একজন ব্রাহ্ম তখন হারমোনিয়ম তুল্য গলায় সুর দিয়! 
গ্রাহিতে লাগিলেন £-_ 


শ্চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহুবি” 
কমল কুটার পবিত্র হইল, ব্রাঙ্গধর্ম ধন্ত হইল। ব্রাঙ্মধর্ের 
উৎপত্তি হইতে এন্মপ উত্সব এক দিনও হয় নাই। 


কিয়ৎক্ষণ পরে রামকৃষ্জের বাহাজ্ঞান হুইপ, চাহিয়া! দেখিলেন্‌ 
ছুচক্ষু প্রেমের নেশায় ঢুলু ডলু। কেশব চন্দ্র তখন গদগদ 
ভাবে অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন “এখন কেমন বেশধ 
হচ্ছে?” 

রামরুষ্চ আপনার *ভাবসমুদ্রর ভিতর হইতে উত্তৰ 
করিলেন "এখনও "উম”টো! আছে “উম”টো! গেলে কথ! 
কহিব ৮ 


কেশব বিশ্মিত ভাবে কহিলেন, “উম” কি? বুঝিতে পারি- 
তেছিন! 1” 


রামকুষ্জ আবার গভীর ভাবের সহিত কহিলেন, “বুঝতে 
পরছন!, কমানের আওয়াজ হয় *গুড়,ম” | আওয়াঞ হইবাহু 
পর গুড়মের “উম”্ট1 কিয়ৎক্ষন্থাকে। আমাতে ভগবানের 
সেই “উমণ্টা এখনও আছে। এ “উম”্টা গেলেই কথা কহিব। 
কথ! শুনিতে শুনিতে কেশব ও স্বন্তান্ ব্রাঙ্ছগণ ভক্তিতয়ে 
কাঙছিতে লাগিলেন । তখন প্রত্যেকের জীবনের উপর দিয়! 
প্রেমের গন্থ! ছুটিয়া গঁল। আহা! ! কি পবিত্র সুখ । কিগতীর 
আনন্দ ! 


৮৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


কিয়ৎক্ষণ পরে রামক্কষ উঠিয়া বসিলেন। কেশব চন্দ্র সুখে 
কর যোড়ে বপিরা কাদিতে কাদিতে জিজ্ঞান। করিলেন “আমায় 
ক্ প্রকার দেখছেন ?+ 

রামকুষ্ণ, "কেশব তোর লেক খ,সেছে _মাইরি ভাই তোক 
লে খ'মেছেশ। 

কেশব, “কথার অর্থ বুঝতে পারছিনা” । 

রামকৃষ্ণ, “বুঝতে পারছন!, বেউাচি যতক্ষণ জলে থাঁকে তাক 
লেম্র থাকে, যেই লেজ খসে অমনি লাফাইয়! ড্য'ডার উঠে। 
কেশব তোর লেজ থ'সেছে, তুই সংদার কুপ হ'তে লাঁফায়ে ব্রহ্ম 
ডাঙীয় উঠেছিল” ! 

কথা শুনিয়া কেশব বাবু দীনের দীন হীনের হীন হৃষ্টয়! 
গেলেন-কাদিতে কাদিতে সরম মাথান! সুরে কহিলেন “আশী- 
র্বাধ করুন যেন আমাৰ তাই হয়” । 

রামকষ্খচ আবার €জাঁরে বলিলেন “মাইরি তোর লেজ 
খসেছে; মাইরি তোর লেজ খ'সেছে” ! 

কিরৎক্ষণ পরে রামক্কষ্জ চলিয়! আসিলেন ৷ সেই দিন ব্রাঙ্গ 
ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ট| হইল। কেশব এক নূত্তন রস জীবনে 
পাইতে লগিলেন শু ধর্শবিক্ষ মরস করিতে লাগিলেন। 


ব্রা্ধ সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্টতা। | 


কসাই ৫0 এ 


কেশব বামকৃষ্জের গ্রেমে বড় আঁবগ্ধ হইলেন। ফেশবের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ, ত্ৈলক্ষ্য, বিজয় রুষঃ, শিবনাথ, নগেক্র, রাম- 
কুমাব প্রভৃতি বড় বড ব্রাহ্গব! দক্ষিণেশ্ববে রামক্কঞ্ঞের নিকটে 
যাতায়'ত করিতে লাগিলেন । একজন প্রকৃত সাধু ভ্ঞানী ও 
ভক্তের আদর্শ জীবন দেখিয়! বাদ্ধের। আপনাদের জীবনোল্গতির 
আনেক সাহাবা গ্রাপ্ত হইলেন। রাঁমকৃঞ্চ হিন্দু যোগী হইলেও 
ভিতরে ভিতবে ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাম্মিক শিক্ষক বরূপে-_ 
আচার্য্য বা গুরু রূপে কার্ধা করিতে লাগিলেন । ইহার! প্রন্কৃত 
উপকাব এতই পাইতে লাগিলেন ধে ব্রাহ্মধর্ম্ের ইতিহাসে এক 
নুতন যুগেব আবির্ভাব হইল | এত দিন ব্রাঙ্গের! ভগবানকে 
পিতা, রাগ, প্রভূ ও জরষ্টা বলিয়া! ডাকিতেছিলেন, এখন রায- 
কষ্জের গ্রাভাবে পভিয়া ভগবানকে সুমধুর “মা” নামে ভাকিতে 
লাগিংলন। ভগগানকে “মা” বলির ডাক! হিন্দুধর্ম্দের একটা 
বিশেষ ভাব। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় 
ঈত্বরকে মা বলিয়া ডাকার ন্রখান্বাদনে বঞ্চিত। এখন খীষ্টভাব 
প্রধান ত্রাহ্ম দলে মাভৃডাব প্রবেশ করিব! মাত্র ব্রাহ্ম সমাজের 
উপাসনা শক্তিশালিনী হইল। উপাপনাক্ মিষ্টতা, উন্মত্ততা 
বাড়িল। অনেক পাপী “মা' “মা” বলিক্কা ভাকিতে ডাফিতে 
পাপকফেঞ্পরান্ত কন্সিতে পারিল। 


৮৮ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


প্রতি শনিবারে ব্রাঙ্ষের! দলে দলে রামকুঞ্চের কাছে যাইতে 
'লাগিলেন। তার পদতলে বলিয়া ধর্্োপদেশ লাঁতে কৃতার্থ 
হইতে লাগিলেন। বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশিয় এক স্থলে 
লিখিরাছেন যে, আমি পৃথিবীর বড় বড় আচাধ্য ও পণ্ডিতের 
সহিত মিশিষাছি । মোক্ষ মূলর, টিগুল, হক্নপি, গ্রানলি গ্রাভৃতি 
পৃথিবী বিখ্যাত আচার্য্য দিগের উপদেশ তাদের কাছে বলিয়া 
শুনিয়াছি; কিন্তু আজ এই অশিক্ষিত গৌড়। হিন্দু রামকষ্ণের 
পদতলে বনিয়! যে শিক্ষ! ও শাস্তি পাইলাম এমন আর কোথাও 
পাইনাই। মান্গষের উপরে ধখন ভগবানের দয়! আপে তখন 
একপই হয়। অবিশ্বাসীগণ ! একবার নয়ন ফিবাঁইয়া দেখ! 
ঈরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পাবিলে স্কুল কলেজে ন! গিয়।ও 
মানুষ এতটা জ্ঞান উপাজ্জন করিতে পারে যে প্রতাপ বাবুর 
মত একজন মহা পণ্ডিত ও আচার্য তীহার কাছ হইতে এমন 
শিক্ষা ও তৃপ্তি লাভ কবেন যে, সে শিক্ষা সে তৃপ্ত সমস্ত 
পৃথিবীব বড় বড় পণ্ডিতের কাছে পাওয়া,যায় না। 

রামকৃষ্চ কেশবচন্দ্রকে যে সব উপদেশ দিলেন তাহাতে 
কেশব নৃতন হুইয়ঠ গেলেন। যে কেশবের বক্তৃতা সমস্ত সভ্য 
জগহ উদ্ধকর্ণে শ্রবণ করিয়! কৃতার্থ হইত, যে কেশব বাগ্সিতা 
শক্তিতে ডিমস্থিনিস, সিসিরো, সেরিডন, গ্যান্বেটা ও কুন্থথের 
সমভুল্য, দেই অসামান্ত প্রতিভাশালী কেশব অশিক্ষিত পাগল 
বামক্কষ্ণের উপদেশে পরিবর্তিত হইয়া) গেলেন। কেশব প্রথমে 
শক্তিকে ছাড়িয়। ব্রচ্গোপাসনা করিতেন। সাধনার যে একটা 
বিজ্ঞান আছে, ধারাবাহিক প্রণাণী আছে কেশবচত্ত্রের সে 
জ্ঞান্‌ হয় নাই। শক্তি ছাড়িয়। ভগবানকে যে ধরা ঝর না 


রামকৃ্জ পরমহংস। ৮৯ 


ইহা কেশব বুঝিতেন না? রামকৃষ্ণ একদিন বুধাইতে লাগি- 
লেন £_ত্দ্ষেব লক্ষণ কি? পৃথিবী, জল, তেজ, বায়, এবং 
আকাশ ও পঞ্চতন্মাত্র, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ উত্যাদির 
অতীত যেবস্ত তিনিই ব্রঞ্গ। সুতবং ইনি নিরাকার নিগুণ, 
নিবিকাব ও চিন্বয় স্ববপ। এই ত্যঙ্ই ধবিয়া তার লীলার 
ভিতব দিঘা তাব কাছে যাহতে হইব । নতুনা যাওয়। অপস্তব। 
তিনি কৃষ্টিধ নিমিন্তকাবণ এবং উপাদানকাহণ। সগুণ বলি- 
লেই নিপুণ বলিতে হইবে। স্থ,ল বলিলেই সুক্ষ বলিতে হইবে। 
যেমন সুগ্ম-হইতে স্থপ, [নপাকাব হইতে সকাগ দেইরপ 
নিগুণ হইতে সপ জগতের উতপর্ত্ত। তিনি যে ভাবে 
জগতের মুল উপাদান হংলেন, সেই থে ভাব তাহাকেই শক্তি 
কছে। এ শক্তি তাহ[তে বরাবর অদ্বৈত ভাবে রহিয়াছে । 
বেশন আগুন ও আগুণেব দাহিকা শক্তি এক, ছুপ্ধ ও দুগ্ধের 
ধবলত্ব এক অথাৎ আগুণের দাহিক1 শক্তি আগুণ হইতে পৃথক্‌ 
নহে, ছুপ্ধের ধবলতা হুপ্ধ হইতে পৃথক নহে সেইরূপ শক্তি 
বক্ষ হইতে পৃথক্‌ নহে । যেমন আগুণের দাহিকা শক্তি দ্বার! 
আগুণের জ্ঞান হয়, ছুগ্ধের ধবলতা দ্বার! ছুগ্ধের জ্ঞান হয়, 
সেইপ্ূপ ভগবানের শক্তিবপী যে গু ব৷ সৃষ্টি সেই গু”-শক্তি ব 
স্ষ্টি দ্বারা তর জ্ঞ'ন হয়। স্থষ্টিকে বিপ্লেষণ কবিলে মুলে 
শক্তিকে পাই আবার শক্তিকে বিশ্লেষণ করিলে মুলে অনাদি 
সূপ ব্র্ধ বন্কে পাই। সমস্ত শক্তির তিনটী মুল পৎ চিৎ 
ও আনন্দ। এই তিনের ঘে আধার তাহাই ত্র্গ। তোমর। 
যে শক্তি ছাড়িয়া ত্রক্ম সাধনা কর ইহা তোমাদের ত্র ।৮, 
কেশব্তক্জ ০স্থির ধীব মনে সব শুনিলেন? শুনি বুঝিলেন 





১৯৩ রামকৃষ্জ পরমহংস | 


এবং ব্রাঙ্মসমাজে তাহ! প্রচার করিলেন। রামরুষ্টের পুর্বোক্ত 
উপদেশই ব্রাক্ষলমাজে ঈথরের মাতৃভাব-প্রবলতার কারণ। 

ভক্ত ভগবান ও ভাগবৎ যে এক; এ শিক্ষ! কেশবচন্দ্রকে 
রামরুষ্ত একটা হুন্দর উপমা দ্বার। বুঝাইলেন। রামকৃষ্ণ 
কেশবকে বলিলেন দেখ কেশব! আগুণ যখন কয়লায় প্রবেশ 
করে তখন কয়লার আব ম্বতন্ত্র গুণ বা ধন্ম থাকে ন!। 
তখন কয়ল| আগুণ হইয়া যায় । তখন কয়শা আগুণেব কার্ধ্য 
কবে। সেইবপ যখন মানুষে ভগবান প্রকাশিত হন- মানুষে 
ত্রন্মাপ্ি প্রজ্ঞলিত হুব-_মানুষেব অহং স্থলে তগবান দেখ 
দেন, তখন মান্থষেব কিছুই থাকে না। যতক্ষণ মানুষের 
আপনার বঙ্গিয়া কিছু (অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভাব) থাকে অতক্ষণ 
ভগবান মানুষে প্রকাশিত হন না। যখন অহং বা কর্তৃক 
বোধ যার, তখনই মানুষে বরহ্ধা্রি জলিয়া উঠে। মানুষ তথন্‌ 
্রহ্মাগিতে পূর্ণ হওয়ায় যাহা বলে যাহা কবে সবই ভগবানের । 
সে সময়ে য। উপদেশ দেয় সে উপদেশ মানুষের নহে ভগবানের 
সুতরাং সে উপদেশ অভ্রীন্ত 1 শুনিতে শুনিতে কেশা,বর 
দিব্য জ্ঞান ফুটিলপ। কেশব ব্রাহ্ম সমাজে অভ্রান্ত শাস্ত্রের 
কথা প্রচার করিলেন। এইরূপে কেশবচন্ত্র উপযুক্ত গুরুব 
কাছে অন্রান্ত ষান্ুষের কাছে মধুর উপদেশ পাইক্স! পৃথিবীতে 
সে সব কথা বজ্জনাদে প্রচার করিতে লাগিলেন। বস্ততঃ 
কেশব বাবু রামরুষ্ণের উপদেশ গুলিকে ইংয়াজী ছাঁচে ঢালিয়| 
“নব বিধান” নাম দিয়া প্রচার করিপেন। আমল জিনিসে 
একটু খাদ দেওয়ায় জিনিল টিকিল ন।। কিন্তু সত্য অবিনশ্বর । 
তাই কেশবেন মৃত্যুর পর ন্ববিধানেরু যেই ছুর্দশখ হইল 
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অমনি বামকৃ্ের ভাৰ তীহার শিষ্যদিগের ছার! কতক কতক 
প্রচারিত হইতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি হিন্দুধন্্ 
প্রচারকেরা রামকুক্ের নাম দিয়া যাহ। প্রচার করিতেছেন, 
তাহ! কেশবের নরবিধান অপেক্ষা অনেকটা বিশুদ্ধ। কিন্তু 
বামরুষ্ণেব যাহ! প্রকৃত ভাব তাহা বর্তমান প্রময়ে শ্রীসুক্ত 
বিজয়রষ্ত গোস্বামী সহাশধেব এবং শ্রযুক্ত মাহমচন্ত্ 
নকুলাবধ্ত মহাশয়ের জীবনে হিন্দু ধর্মেব প্রকৃত মুত্তিৰপে 
প্রন্ম,টিত হইযাছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম প্রচার 
করিতেছেন তাহ! (কেশবের নববিধান অপেক্ষা অনেক উচ্চ 
হইলেও) বামকৃক্চপবমহংসেৰ হিন্দুধর্ম নহে) তবে ইহ! 
ইউবোপের উপযুক্ত বটে। 

বামকৃষ্ কেশবকে তো খুবই ভাল বাদিতেন কিন্তু বিজয়কুষ্ধ 
গোন্বামী মহাশয়কেও বড় কম নয়। ইনি বিজয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন "ত্রাহ্গদলের মধ্যে ষদি প্রকৃত ব্রহ্ম দর্শন কাহারও 
হইসা থাকে তো বিজয়ের হইয়াছে । বিজয় ব্রাঙ্গাদলে বাঘ, 
কিন্তু ইহার পিছনে অনেক ফেউ লাগিয়াছে, বিজয় ত্রাঙ্মদলে 
টাকিতে পারিবেনা |” মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে। 

বামকৃষণ শিদনাণ বাবুকে ইহার সবল ভাবের জন্য বড়ই 
ভাল বাসিতেন। একদিন শিবনাথ বাবু কয়েক জন বন্ধু সঙ্গে 
গাড়ী করিয়া রামকুষ্জ পরম হু'সকে দেখিতে যাইতে ছিলেন। 
রামরুষ্জ তখন সপশিষ্য একগাড়ী করিয়া আলিপুরের পশ্তশালায় 
পিংহ দেখিতে যাত্র। করিয়াছেন। পথিমধ্যে শিবনাথ বাবুর 
সঙ্গে দেখা হুইল ছুলনের গাড়ি থামিল। রামকৃষ্ণ তখন শিব- 
নাথকে দেখিষ্বা বালকের ভ্যান আনন্দোন্মত্ব হইগ্কা বলিননা 
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উদ্ধিলেন *শিবনাথ | আমি সিংগী দেখিতে যাচ্ছি_-আমি সি'গী 
ধদেখিতে যাচ্ছি _লা যার উপর চডে”। ঠিক বালকের মত অঙ্গ 
ভঙ্গিনার সহিত বালকের মত হ্থুরে যখন রামরুষ্চ এ কথা গুলি 
ঝলিয়। ছিলেন তখন শিবনাথ বাবু রামকৃষ্ণের বালকবৎ আচরণ 
দৃষ্টে কাদিয়। ফেলিয়া ছিলেন । 

রামক্ৃঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের উপাপনায় প্রায়ই যোগ দিতেন । 
শময়ে সময়ে ব্রাহ্ম দিগের কোন কোন আচরণে অনস্ঃ হইয়। 
ব্রক্ষনেতা দিগকে তীর ঈষধ প্রবোগ করিতেন । একদ। দিতির 
ফোন ব্রাহ্ম সমাঞ্জের উত্নবের সময় রামকৃষ উপস্থিত ছিলেন । 
লভ] মধো স্ত্াোলোকদেব স্বতন্ত্র নাসণ নির্দিষ্ট হর নাই। উপ|- 
মনার সময়ে স্ত্রা পুকব যুখক যুপতা একগঙ্গে পিয়াস । 
রাণক্কষখ এক কোণে বাণথা ঘেবাধস্থ। দৌখঞ। বড় বিবক্ত 
হুইলেন। উপাসনার শেবে শিবনাথ বাবু তবদী হইতে জিত 
ন্্রিয়ত। সম্বন্ধে একটা শ্ুন্দর উপদেশ দিলেন। উপদেশ শেষ 
করিয়। বেমশি শিবশাথ বাবু বেদা হুহতে নানিলেন অমনি 
্রাহ্ম দিগকে শিক্ষ। দিবার জন্ত পরমহংদ মহাশয় একটু 
ব্যথিত ভাবে ডাকিলে "ও শিবনাথ” ! শিবনাথ বাখু অমনি 
“আজ্ঞ।” বলিঘ। পরমহুংদের কাছে আলিয়া বনলেন। তখন 
নামকুষ্জ উপস্থিত সকলের শিক্ষার জন্য একটু উচ্চ অথচ 
নবমন্গুরে বপিলেন “ভাই” তুমি যা উপদেশটা দিলে অতি সুন্দর । 
কিন্তু বিজয় পট পটাব ব্যবস্থা কবিয়। রেগীর কাছে দই এবং 
তেঁতুল রাখা কি ভাই তাল? তুমিযুবক যুবতীদের গিতেক্জি় 
হ'তে ঝলছ আবার যুঝর কাছেই স্রন্দরী যুবতীদের বসতে 
দিচ্ছ! হাহে শিবনাথ। রোগীর কাছে *তিতুল দটু গাখলে 
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রোগী থে লুকরে খাবে ত| জানন1।” শিবনাথ বাবু চুপ করিয়া 
থাকিলেন। রামক্ক্জ পরম্হংস ব্রাঙ্গ শ্রাঙ্গিকাদের এই সমস্ত 
বিশৃঙ্খপ স্বাধীনতার ভাব দেখিস্ম বড়ই অনস্তষ্ঠ হইতেন। 

আর এক সমষে দক্ষিণেশ্বরে করেকটি ব্রান্দিক! তাঁর 
সন্ুবে পুরুযোচিত কথোপকথন করায় ( অর্থাৎ এমন ভাবে 
কথ। কহিয়। ছিলেন তাহা স্ত্রীলোকের,মত নহে) বিদায় কালে 
বিরক্ত হুইয়! বিঘ্ন ছিলেন ণতেমাণের আচরণ ও কথাবার্তায় 
আমাধ বোধ হয় ঈশ্বরের একটা বড় ভূল হইপ্লাছে। তিনি 
তোমাঁদিগকে ঘদি যোনি নাদিয়া লিঙ্গ দিতেন তো বড ভাল 
হইত, 

কেশবকে খুব প্নেহ করিতেন । এক দিন কেশবকে মিষ্ট 
স্বরে বলিতে ল!গিলেন্‌ --কেশশব! তুমি ভাই সারে মাতে 
বেশ আ'ছ। এদিকে ধর্ম প্রচারক হয়ে বেদীতে বদে ব্রহ্মজ্ঞানের 
উপদেশ দিচ্ছ। ওদিকে আবার বৎসরে বসবে ছেলে হইতেছে । 
তাই বলছি ভাই ! তুমি সারে মাতে বেশ আছ । তব! আব চ্যী? 
কেশব আঁমার একট! কথা শোন্__বুড় বয়সে বেডিব কলট। 
বন্ধ করে দে” । শুনিতে শুনিতে কেশবের অন্বতাঁপ এমনি প্রবল 
হইল যে সেই অবধি কেশব আর স্ত্রীর কাছে অধিক ক্ষণ 
থাকিতেন না । কেশব নাঁকি তাঁর পর স্ত্রী সহবাস একবারে 
ত্যাগ করিয়) ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় পরমহুংস কেশব 
চন্দ্রের উপদেশের সঙ্গে বিশেষরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন । 

আর একদন ব্রাহ্মকে সময় বিশেষে ধর্মভাবে অতান্ত 
উন্মত্ব এবং সময় বিশেষে একবারে ধর্দভাব বিহীন দেখিক! 
দুয়া করিয়া বলিন্না ছিলেন “নারে তুই ভশবানের কাছে পাল 


৯৪ রামকৃঞ্চ পরমহংণ। 


নি্গে আবার পাল ঝেড়ে ফেপিস কেন?” সেই সরল তার 
এই কথ! শুনিয়। রামরকের পদতগে লুন্টিত ইরা পডিলে রাম- 
কৃষ্ণ তাহার পৃষ্ঠে কর সঞ্চালন দ্বার! শক্তি সঞ্চাব কয়েন । ইনি 
এখন একজন অনাঁধারণ ধর্ঘ্ববীর__ইনি ক্রাম্ম সমাজ ছাড়ি! 
হিন্দু মতে সাধন করিতেছেন । 

ব্রাহ্ম সমাজে রামকুঞ্জের শক্কি যে বিশেষ কার্ধা করিয়াছে 
দে বিষয়ে নন্দেছ নাই । 


বরামকু্জের জাতিভেদ | 


শটে উর ক 


আচার ব্যবহার সপ্থন্ধে রামকৃষ্ণ গৌড়া হিন্দু ছিলেন । ভিনি 
খার তার হাতে থাইতেন না; যার তার সঙ্গে একাসনে বদি- 
তিন না। সংস্পর্শ দোষ বিষয়ে তার তীব্র দৃক্টি ছিল। কিন্তুতা 
বলিয়া! আমানের মত বংশগত জ!তিভেদ স্বীকার করিতেন না। 
অনেক স্থলে দেখিয়াছি, অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের হাতে জলম্পর্শ 
করেন নাই কিন্তু সচ্চরিত্র কারস্থের হাতে জলস্পর্শ করিয়া 
ছেন। এ সম্বন্ধে একটা বড় নিগৃঢ কথা আছে। জাঁতি- 
ভেগ্নের ভিত্তি অতি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠীত। 
সক্জ দ্রব্যের ভিতর হইতে একপ্রকার অতিহ্গ্দ পদার্থ বাহিত 
হয়।যে বস্ত্রব যেরূপ "কৃতি তত্স্ত নির্গত উজ্জ শৃশ্র পদার্থ 
সেই নধপ প্রষ্কঠি জীবমধ্যে সংক্রামিত করে। ইহাকে ইংরা- 
জীতে ৭১111/2]005517968508” বলে 1০ ইহা শ্বিল'জতি 
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প্রথর। আমাদের প্ররুতির সহিত জ্মিলিত হুইয়। লক্ষি 
ভাবে উহ্থার পবিবর্তন সাধন করে। স্ব'ল চক্ষে তাহা দেখিতে 
পাইনা বলিয়া আষরা সংস্পর্শ দোষকে নোষ বলিয়! বুঝিতে 
পারিনা । এইজন্য বর্তমান ইংরাজী শিক্ষিত গণ অনেকেই 
হিন্দুর জাতি ভেদের গভীর রহস্য বুঝিতে পারেননা। কিন্ত 
বুঝিতে পারি বা নাপারি, যাহা সত্য ত্বাহা! চির কালই সত্য 
বর্তমান সময়ে ইউরোপে অনেক পণ্ডিত এ কথা বুঝিতে 
পারিয়াছেন। 

এই সংস্পর্শ দোষ লইয়াই হিন্দু ধর্শের বিশেষত্ব! যেমন মানু- 
ষের সঙ্গদোষে মানুষ খারাপ হম, সদ্গুণে মানুষ ভাল হয়, জেই- 
ৰূপ ভ্রব্যাদির সংস্পশাগুসাবে মান্গষেব মন পরিবন্তিত হয় এইআস্ত 
য তা খাওয়া ভাল নয় * যার তার সঙ্গে মেশা ভাল নয়-_-বসা 
ভাল শয়, এই জন্য ব্রাহ্মণের শুদ্রের সহিত একাননে বস! শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ। প্রাচীন আর্ধ্য খধিগণ এই স্স্ম বব প্রন্দাব যাবতীয় 
বন্ততে দেখিস! অঙ্গন বসন উপবেশন শয়ন সন্থন্ধে বিশেষ সতর্ক 
হইয়া ছিলেন । ইহার! দিব্য জ্ঞানে পরমাণুর শ্রেণী বিভাগ 
করিলেন। সাত্িক পরমাণু, রাজদিক পরমাণু ও তামপিক 
পরমাণু । যে বস্তুতে রাজশিক ও তামদিক পরমাণু অধিক 
হাহার সংম্পর্শ ছাস্ছিতে বলিলেন। থাগ্ের ব্যাবস্থা! উক্ত ভাৰ 
অনুসারে বিছিত ক্রিয়াই ক্ষান্ত হইলেন ন|। বৃক্ষমধ্যে সাত্বিক 
বৃক্ষের নির্বাচন করিলেন ; পুষ্প মধ্যে সাস্থিক পুষ্পের নির্বাচন 
করিলেন; প্রদেশ মধ্যে তীর্থ সকলের নির্দেশ করিজেন। 
এইজন্য নি, স্ব) বট, তুলসী, নিশ্ব প্র ভূতি বৃক্ষ পবিত্র; পুশ্পের 
নিধ্যে জরা, করবি, অপরাজিতা, প্রভৃতি ফুল অতি পব্ষি 
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এই জন্ত সবলে পুর্জা হযনা, প্রদেশাদির মধ্যে কাশী গদ্দা 
“বৃন্দাবন প্রন্ৃতি তীর্থ । 

রামকৃষ্জচ পরম হংস হইলেও, লোক শিক্ষার ভন্ত 
সংস্পর্শ দোষ বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়। ছিলেন । সংস্পর্শ বিষয়ে 
তাৰ কি প্রকার ভাব ছিল নিম্ন লিখিত ছুটী ঘটন। দ্বাবা 
পাঠক গণ বুঝিতে পারিবেন £-- 

(১) এক সময়ে কপ্পিকাতার কোন প্রনিদ্ধ ব্রাহ্মণের 
বাড়ীতে রামরুষ্ণ সশ্ষ্যি স্ষির্ভনে যোম দিবার জন্য নিমন্ত্রিত 
হইয়া গমন কবেন। সেখ'নে বসিয়া তৃষশ পাইলে এক গ্লাস 
জল চাহিলেন। নিমন্ত্ব। কারীর ত্রাত। তাভাতাড়ি এক গ্রাস 
জল আনিয়! উপস্থিত হইলে, অন্তর্যামী রামরুধখ উল্জে 
ব্যক্তির দুশ্চরিত্রত। বুঝিতে পাবিয়া কহিলেন “বাথ রখ তুই 
রাখ_-তোকে কে জ্বল আনতে বলেছে গ” সেইখানে কায়ন্থ 
বিবেকানন্দ বসিয়াছিলেন, তখন সেই দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়। 
কৃহিলেন “নরেন । একগ্লাস জল আন” । রামকুষ্চ দুশ্চবিশ্ 
্রাঙ্মণের হাতে জল খাইলেন না সচ্চরিত্র কায়স্থের হাতে জল 
খাইলেন। 

(২) এক সময়ে বামকৃষ্ সঙ্গোপাঙ্গ সহিত আপনান্ন 
কুটারে বপিয়। আছেন, এমন সময় বালী নিবাসী কোন 
ব্রাহ্মণ যুব (এম এ) রামক্কঞ্চকে প্রণাম ফকির! নিকটে 
ঝলিলেন। এই যুব| সেই খানে বসিয়া নান্তিকতার সমর্থন 
করিয়া অনেক কথা কহিলেন। এই নাস্তিক ব্রাহ্মণ উঠিয়! 
স্বাইলে রামক্কষখ শিষ্য দিগকে বলিলেন ণবাঁঝ| নাস্তিক,এসে- 
ছিল! সব বিছান! তুলিয়া গল্নার জলে ফেলিয়া দাও, কার 
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পঞ্চাশ খড়! গঙ্গা জল-দিয়! ঘর ধুইয়া ফেল”। তৎক্ষণাৎ সমস্ত 
বিছান! গঙ্গাব জলে ফেলা হইল এবং পঞ্চাশ ঘড়। গঙ্গা 
দিয়া ঘর ধৌত করা হইল। 


রাঁমকষ্চের গুরু শিষ্য ভাঁব | 
সি শটে € ৫0৫ 


বামকৃষ্জ এই বিশ্ব ব্রদ্দাণ্ডেব যাবতীয় বস্তকে গুকজ্ঞানে 
প্রণাম করিতেন। উপরে যেনীল আকাশ তাহ! যেমন তার 
শুরু নিম্নে পদতলে একটী তৃণ_-একটী বালু কণা তেমনি 
তার গুরু । যে চন্দন দেবতার মন্তকে যায় তাহা রাঁম্কষ্জের 
গুরু আর যে বিষ্ঠা মানুষেব অতি ঘ্বৃণিত তাহাও বামকৃষ্খের 
শুরু । রামকৃষ্ণ কাহার ও গুরু নহেন --াব পকলেই গুরু | 
তবে তিনি যে উপদেশ দিতেন সে তার উপদেশ নহে-_ভগবান্‌ 
রামকৃষ্জের ভিত্তর হইতে উপদেশ দিতেন। ধাহার। সেই বস্তকে 
পাইম়াছেন তাহারা আপনার বলিয়া, কিছুই বাখেন নাই। 
'আপনাদ্ধের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সবই তারে দিয়াছেন সুতরাং 
তিনি যখন কণ্ঠ হইতে ধ্বনি তোলেন-_ঞ্িহব!কে সঞ্চলিভ 
করিক্াা উপদেশ দেন তখন নেই পাধু গুরুরূপে আচার্য্যরূপে জন্‌ 
» সমাজের নিকট উপস্থিত হয়েন। এজন্য সাধুদিগের একটা 
সামান্ত কথার প্রভাবে বড় বড় পণ্ডিতের রাশি রাশি গ্রন্থ 
বিনষ্ট“হক্চ-সাঁধুর* এক্‌টা বাক্যের ঘোরে পৃথিবী তোলপাড় 
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হয়। যাহা মান্ুষেব তাহ! থাকে না-যাহা! ভগবানের তা! 
চিরকাল থাকে-__বিশষইট হয়না । রামপ্রসাঁদের গানে ম! কালীর 
শক্তিফুটিয়াছে এইজন্য চিরকাল থাকিবে । রানকৃষ্চের উপদেশে 
ভগবানের কথা বাহির হইয়াছে, তাই চিবকাল থাকিবে । 
যে বৈজ্ঞানিকের ভিতর হইতে ভগবান কার্য করেন, সেই 
বৈশ্ঞানিকইূ, নূতন তত্বেব আবিফার করিতে পারেন ,_একপ 
বৈজ্ঞানিকের একটী কথা সমস্ত পৃথিবীর বিপক্ষতা পরাজিষ 
করিয়া পরিশেষে আপনার চিবস্থায়ী জয়পতাঁক! উড্ডীন কবে। 
ঈশ্বর ঘেমন অপবিবর্তনীম্প ঠার যাহা সবই অপবিবর্তনীয়। 
আকাণের স্র্য চন্দ্র যেমন তার চিবকাল আছে ঘে ব্যক্তির 
উপদেশে ভগবানের কথ। বাহির হইরাছে, সে উপদেশ চক্র 
সুর্যের হ্যায় চিরকাল থাকিবে। 
বামকুষ্ শিষ্যভাবে আনিযাছিলেন, শিষ্যভাবে গিয়াছেল। 
যাহারা তাহাতে এ্রশী শঝ্ির প্রকাশ দেখিয। গুরু বলিকা 
ধরিয়াছেন, রামরুঞ্চ তার কালীর মাব পদতলে তাহাদিখেব 
চির আয় দেখাইয়া পিয়া _মাঁৰ হস্তে তাহাদেব ভাব দিয় 
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহাদের উপকাবের জন্ত, শিক্ষার জন্য 
যাহা কিছু কখিয়াছেন সবই মার আদেশে আপনার ইচ্ছায 
আদতে লহে। রামকরুষ্জ শিষ্যদের “নাম” দিয়াছেন কিন্ত 
কাণে মন্ত্র কাহারও .দেন নাই। তবে শক্তি সঞ্চার করিয়া 
গুক্দীক্ষার কাধ করিয়াছেন। কাহারও বুকে হত বুলাইয়। 
দিয়াছেন, কাহাকেও শ্বপ্লে উপদেশ দিয়াছেন, কাহাকেও 
কোন খাদ্য দ্রব্য নিজহাতে খাওয়াইয়াছেন। রামরু্জের 
পদতলে ধাহারা আত্ম সমর্পণ কক্গিয়াছেন, তাদের কাহাকেও 
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ফঠিন সাধন! দেন নাই। যাহা অতি সহজ এরূপ সাধনা 
দিয়াছেন। কোন কোন শিধ্যেব সাধন ভজনের সমস্ত ভার 
লইয়া শিষাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। এবপ গুরু ধিনি লাভ 
করেন তিনি ধন্ত ; কারণ গুকর উপর সম্পূর্ণ নির্ভবই ধর্ম 
জীনন লাভের মূল মন্ত্র। ইহ] যার আছে তার সবই অ'ছে। 
পগুরুকে যে কবে মনুষ্য জ্ঞান। 
কভু নাহি হয় তাঁব ভজন সাধন ॥» 

ধর্ম গুরুর উপরে কেহ নাই। তন্ত্রে আছে শিব রাগিলে 
গুরু বক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রাগিলে কে বক্ষা 
করিবে? গুক অপেক্ষা শিষোব আর কেহ আপনার নাই। 
শিষ্যেব উদ্ধার ন| হইলে গুকর উদ্ধীর নাই। বিপদে গুক 
শিষাকে রক্ষ/ কবেন,* মৃত্যুকালে আপনার চবণন্তরি দিয়! 
ভক্সাগর পাঁর কবেন ,_-এছন্) গুরুর উপরে আখ কেছ নীই) 
বামকৃৰ্ঝ কর্তৃক তাঁর কোন কোন শিবা ঘোর বিপদ হইতে 
কিবূপে বক্ষিত হইয়াছেন পাঠকগণ শুনিলে "গুক থেকি বস্ত” 
ধুকিতে পাবিবেন। 

(১) আযুক্ত__--াঁঁীটাঁিটিনা কোন বড় 
মান্থুষের বাড়ীর একটা সুন্দরী যুবতীকে বাহিব কবিবাপ্প জন্য 
মমস্ত আক্জোজন কখি'ছেন। ভোরবেলা বাডীর সামনে 
ঘোড়ার গাড়ী লয় উপস্থিত । স্ত্রীলোকটা বাটী হইতে 
গলাইবার জন্য গহনাপত্রের পুটুলি বাধিতেছে । শ্রীযুক্ত গাঁড়িস্ক 
ভিতবে বপিয়! যুবতীর অপেক্ষার আছেশ। রামরুষ্জ শেষরাত্রে 
উঠিয়। তাড়ংতাড়ি পদ্রত্ধে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতাক়্ 
ছটিয়াছৈনত। রামরখঞ্চের শিধ্য পাপ প্রলোত্ধনর বিপদে 
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পাড়িয়াছে__গুরু ভিন্ন কে রক্ষা করিবে? গুরু যদি এবিপনে 
৭শিষ্যকে না বাচান তে শিষ্যের পাপ গুক্ুকে বহন করিতে 
হুইবে। স্থতরাঁং উহা! শিধ্ের বিপদ লহে, গুরুর বিপদ / 
তাই রামকৃষ্ণ ভ্রতবেগে উন্মতের নায় ছুটিক্া যাইতেছেন । 
রামকৃষ্ণ গাড়ীর কাঁছে জাসিব মাত্র শিষ্য চমকিয়া উঠিলেন-_ 
গুরু বেগে ধাবিত হইয়া শিষোর হাত ধরিয়া টানিলেন। 
শিষ্য গুড় শুড় করিয়! নামিয়। গেলেন। কয়েকদিন পরেই 
সেই শিষা একবারে নবজীবন লাভ করিলেন__-এখন ইহার 
সহবামে কত পাপী ধর্মপথে ফিরিতেছে। 

€২) শ্রীযুক্ত-__- । রাঁমকৃষ্ণের পণাশ্রয় লইবার পূর্ব্বে। 
সোনাগীছির কোন বেস্ঠার বাড়ী প্রবেশ করিয়াছেন। এই 
বেশ্তা কোন ধনীর রক্ষিতা । শ্রীযুক্ত ফকি দিয়া সময়ে সময়ে 
অন্তেগ ববিষ। গে(পুনে গোপনে পলীষ্ষল কবেন। ধন্ীব্য্ি 
একদিন জানিতে পারিয়া তাহাকে ধবিবার চেষ্টায় থাকে? 
একদিন রাত্রিশেষে অনেক লোক লইন় বাড়ী ঘেবিয়া ফেপিল । 
তথন শ্রীযুক্ত বড় বিপদে পড়িলেন। বেশ্তাটী তাহাকে নীচে 
পাঁতকো তলায় যাইতে বলিলেন। শ্রীযুক্ত পাতকোর কাছে 
গিয়া ভয়ে কীপিতেছেন_-লোক গুল! বেশ্ঠার এঘর ওঘর 
খুঁজিয়। যখন পাতকোর দিকে আসিতেছে তখন শ্রীযুক্তের 
আত্মাপক্ষি উডিয়! যাইবার উপক্রম করিতেছে--কাতর প্রাণে 
ভগবানের নাম ম্মরণ করিতেছে_-এমন সময়ে কে একজন 
আসিয়া তাহাকে বুকে করিয়া পাতকোর ভিভপ্নে নীমিয়া 
পড়িলেন। শ্রীযুক্ত প্রথমে শক্র ভাবিয়! ছিলেন_-কিস্ত সেই 
ব্যক্তি পাতকোর ভিতরে বুকে ধরিয়া যখন দীড়াইলেন” এবং 
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ঈাডাইফ্কা বপিলেন “আমি তোর গুক--একদ্রিনন আমার আশ্রয় 

তৌকে লইতে হবে; তোর আজ প্রাণ যাইবার সম্ভাবন।৪ 
বুঝিতে পারিয়া আঁমি অলৌকিক ভাবে শৃন্তপথে আসিয়াছি-_ 

(কন্ত ভয়নাই। সব লোক চলিয়া! যাইলে, তোকে বাজপথে 

ছাড়িয়া দিব।” অরীষুক্ত তো সে যাত্রা বাচিয়া গেলেন । কয়েক 

বৎসর পরে ষখন ইনি রাঁমকৃষ্ণের দর্শন পান তখন ইনিই সেই 

খাঃত্রব মহাপুকষ চিনিতে পারিযা কাদিতে কাদিতে উহার প! 

জড়াইয়া ধরেন । 


রামকৃনেটের কপট ভাব | 
" সীহাছে উ 0 


পিদ্ধপুকষেব! বড কপট ভাবে থাকেন। এই জন্য সাধারণ 
লোকেব। বড বুঝতে পারে না। ইহারা কপটা হইয্‌! আপনা- 
দিশাকে শিপাপদ বাখেন। শহিলে লোকেব ভিডে, হাঙ্গামায় 
পণ্ড়বা জাহি আহি কবিরা পলাইতে হন । ইহারা সংপাক্িক 
বিষক্াসক্ত লোকের নিকটে আপনাদিগকে উদ্দাদবত প্রকাশ 
কবেন' সংসাবি লোকে সংসারেব প্রত্যাশায় ঘুয়িতেছে-- 
টাক টাকা কবিষা পাগল হইয়াছে--শুকব পেউটটা ভাল করিম 
ভরাইতে পারিলেই ইহীাবা পরিতু্ট। শ্রস্রপ লোকের! ফদি 
জানিতে পারে যে অমুক ব্যক্তির কাছে গেলে সহজে মনস্কামন! 
পূর্ণ হু, ডাক্তার কবিরাজের থরচ বাচিয্া যায়, বন্ধ্যা স্ত্রীর 
সন্তান ছয়, তাহ* হইলে সংসারি বিষক্মাদক্ত লোকের ভিড়ে 


৯০২ রামকৃর্ পরমহংস।. 


পড়িয়া ছদিন টাকিতে পারেন কি না সন্দেহ। এই সমস্ত 
পাপাসক্ত লোকের সংস্পর্শে ইহাদের এত সাধনাৰ ফল বিনষ্ট 
হয়। এইজন্য সি্ধপুরুষের! বড় কপট ভাবে থাকেন। তবে 
যাহার! সংসারে বিবক্ত হুইয়। সংসারিক মান সম্ত্রমকে অনার 
জ্ঞানে পরিজ্রানের পথ জানিবার জন্য যান তীহাদদেৰ কাছে 
আপনাদের গ্রকৃত ভাব ইস্টার প্রকাশ করেন। 

রামকষ্চের নাম জাহিব হইলে দলে দলে ইহার কাছে 
লোক আদিতে লাগিল । কেহ টাকা উপাধের প্রণালী শুনিতে 
আমেন, কেহ বোগ আরাম করিবার জন্য আসেন, কেহ 
ছেলে হবার ওধধের জন্ত আপেন। এই দব লোকের নিকট 
রামকৃষ্ণ আপনার এ্রনী শক্তির প্রকাশ কয়েন নাই। ইহাদিগকে 
নানারূপ উল্টা কথাম্ম আপনার অসাণত্ব বুঝাইক্সা [দায় 
করেন! 

একদিন রামকঞ্চ বদির! আছেন। নিকটে করেকঞ্জন 
ব্রাহ্ম সমাজের লোক । দা একটী লোৌক আসিতেছে । লোকটা 
নাণ্তিক। রামরষের এশীশক্তির পণীঙ্খ্ণাব জন্ত আদিতে- 
ছেন। ব্বামক্কঞ্ দুব হইতে লোকটীকে দেখিবানাত্র সব বুঝিতে 
পারিষা একজন ব্রাঙ্মকে বলিলেন, “এ এক ভন আদ্তেছেন 
আমর পরীক্ষা করিতে; লোকটী সাধু মহাম্মাদের প্রতি 
আদতে ভক্তি করেনা--বুঝিয়াছে কেবল টাকা আর ইন্দ্রিগ্ 
কুখ--এই পব লোক কেন আসে? মার এপব পরীক্ষা। 
যাহা হউক লৌকটীকে ভাড়ীইতে হবে” । বলিতে বলিতে 
লোকটা সঙ্গিকট প্রায়। তথন রামকৃষ্ণ কপটতা ধরিলেন। 
ছচন্ছু মুদিলেন এবং শব্খ করিতে লাগিলেন, €ভূড়-ভুড়রতু$ক । 
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ভূড়-তুড-ভুড,ঞ। ফুভ ফুড-ফুভ,ৎ। কুড়-কুড়-কুড। আমাকে 
ভূতে পায় নাকি ১ তোরা একট। রোজা টোজা এনে দেখ।- 
লিন।? লোকে ভাবে আমি বড সাধু-_আমাঁব যে মাথার 
অন্ুুখ তা জানেন! আমি যে পাগল, তা বোঝেনা । ভুড-ভুত্ভ- 
উড়ৎ। ফুড-ফুড-ফুভ,। কুড়-কুড়-কুড়,ৎ। 

সেই ভদ্রলোকটা নিকট হইতে এইসব শুনিতে শুনিতে বড় 
সন্তুষ্ট হইল। কাছে আসিয়া বসিল। বলিয়া বলিল "আপনার 
যে মাথার বাক়্াবাম তা আমি অনেক দিন হইতে বুঝিয়াছি; 
আনেককে বুঝাইয়ছি। কারণ স্ত্রীকে মা বলির! ডাকা সহঞ্গ 
জ্ঞানে হয়না । মহাশৰ কবিবাজী চিকিৎসা কবাইলে আবাগ 
হইতে পাবেন” । রান যে এক ভন অপার পাগল ইহা স্থির 
করিনা ভদ্রলোক উঠিন। গেল। পৃথিধাতে এইবপ লোকের 
সংখাই আধকি। ধর্ম পিপাপায় ধাবা অধীব ভাবাই একপ 
লোকদিগকে চেনেন_-কাছে বণিয়া উত্তপু প্রাণকে শীতল 
কিবেন। 

যে দক্ষিণেশ্ববকে বাদক পৃথবাতে প্রনেদ্ধ করিয়াছেন 
নে দক্ষিণেথরেপ অনেকেই বাঘ ওকে পাগল বলিপা জানে। 


বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় । 


- শ্শহটি ও পা 


গ্রশ্রীঅদৈত প্রভুর বংশজাত সাধু ঈশ্রাবিঞয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়কে শ্রীশ্রীবামরষ্জ পরমহংস অভিশঙ্প শ্রদ্ধা করিতেন । 
বিজয় বাবু তখন সাধারণ ব্রাহ্দমঘমাজেব গ্রচাবক ছিলেন। 
সর্ধদ। বমককষেের নিকট যাইতেন উপদেশ লইতেন । রামরুঞ্জের 
মাতৃভাব খিজর কৃষ্ণেব জীবনকে আচ্ছন্ন করিল। বিজয বাবু 
সেই মাভৃ বের ঢেউ জইয়া সাধারণ ব্রাহ্মদিগেব নিরস প্রাণকে 
প্লাবিত করিলেন । ত্রা্গ ঘমাজেব বেদি হইতে ঘখন বিজর বাবু 
মা? মা খলিযা ডাকিতেন তথন সকালর জদয়ে যেন বিছ্যাৎ 
খেলিতে থাকিত | রামক্রষ্ের মাইভাবে বিজয় কুষ্েের চিত 
দিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম দিগকে উম্মন্ত করিনা ফেলিশ। আজ বিজন 
বাবু চলিয়া আপিগাছেন পাধারণ ব্রাঙ্গননাজগ একবাৰে 
নিরন হুইগনা পডিগাছে। সাধারণ ত্রাঙ্মননােব বাহ জীবন 
সেই সঙ্গে গিয়াছে । 

বিজয়কষ্ সম্বন্ধে রামরঞ্ড একদিন, বলিবাছিপেন প্রাঙ্গ- 
দলের মধ্যে গ্রকৃত ভ্রাঙ্গনশন বিজয়ের হইব'ছে।” 
, বিজয বাবুকে একদিন উপদ্দেশচ্ছলে বলির়াছিলেন “বিজয় 
তুই হুড়কোমি কবিন কেন? ভগবানকে নিয়ে বেরয়ে যাবি 
তো একবারে য1”। বিঙ্গয় বাবু সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য 
করিতেছেন। এখন বিজয় বাবুর সেই অবস্থা দেখিলে মনে 
হয় রামকৃষ্ণের সেই অমুল্য উপদেশ ্্ণবর্টীপ ফলিয়াঁছে। 
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বিজয় "বাবুকে একদিন রামকৃঞ্ক জিজ্ঞাসা করেন “আচ্ছ! 
ভাই । ষোল আন! মান্থষ কোথাও কি দেখিয়াছ ৯” 

বিজন বাবু তখন আনন্দের সহিত উত্তর করিলেন “হআ না) 
চার আনা, আট আনা অনেক দেখিম্লাছি কিন্ত প্রভু ষোল আন! 
মানুষ একজন দেখিয়াছি ।” 

রামকৃষ্চ--“কোথায় ?” 

বি---_প্রভু আপনাতেই দেখিয়াছি” বলিয়াই বিজয় বাবু 
ভক্ষিভরে বামরুষ্ণের পদতলে লুষ্িত হইলেন । তখন রাম 
ক্কষ্চ বালকের হ্যা আনন্দোন্মন্ত হইয়া কহিলেন “দেখেছিল! 
দেখেছিগ 1” 

কেশব বাবুর সঙ বিবাদ করিষা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠার পর বিজয়বাব্ু একদিন রামকুষ্ণের কাছে বদিম! 
আছেন, এমন সৃময়ে কেশব বাবুব চ্টিমার ঘটে আসিয়৷ পছছিল। 
কেশব বাবুর এক বন্ধু ্রিমার হইতে নামিয়। পরমহুংস মহাশয়কে 
ডাকিতে আসিলেন। পরম হু*সের ঘরে বিজ বাবুকে দেখিয়! 
বাবুটা একটু «“থত মত” খাইয| গেলেন--ঘরেব ভিতর প্রবেশ 
না! করিয়া ছ্বরজাঁর কাছ হইতে ডাকিতে লাগিলেন । রামকৃষঃ 
ভিতরের কথা সব বুঝিতে পাঁরিলেন; কেশব বাবুর সহ্তি 
বিজয় বাবুর মিলন করিবার সম্কল্প করিয়া বিজয় বাবুকে সঙ্গে 
করিয়া হ্িমাত্রে লইয়া গেলেন বিভ্রয় বাবুকে হ্রিমীরে দেখিয়! 
কেশব বাধু আলাপ করিলেন না। রামক্কষ্জ আলাপ করিস! 
দিলে ছুজনে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। কেশব 
বিজয়ে মিলন হুইল দেখিয়া অন্যান্ঠ ব্রাদ্দদের মনট! খারাপ 
হইয়াণগেনু ( ইছ1ওবুঝিত্তে পান্সিরা কেশবকে গুনাইরা রাষকষ 





১০৬ রামকৃ্জ পরমহ্ংর্স , 


বলিলেন “শিবে বামে তো মিলন হইল; কিন্তু বানরে ভূতে 
মিলন হয়ন। কেন 1? 

সঙ্কীর্ভনের সময় যখন রামরুষ্ণ ও বিজয়রুফ্ণ ভক্তিতে উন্ন্ত 
হইয়া নৃত্য করিতেন তখনকার পৌন্দধের্যের কথা মনে হইলে 
নিবল প্রাণে ভক্কষব সঞ্চার হঞ্ধ। 


রামব্বঞ্চের জীবনে ব্রাক্ষদমাঁজেব প্রভাব । 





5৩০ 
৬৩ ০ 


গোড়া হিন্দুবা উপরের পংক্কিটা পাঠ কবিবা চটিবেন। 
হয়তে। ভাবিবেন এ বই ন! পড়াই ভাল। ধাহাবা এবকপ 
ভাবেন তাহাব! না হয় এ অধ্যায়টা বাদ দিয় পডিবেন। 
ইতিহাস লেখককে প্রকৃত কথা লিখিতে হয়। এ দেশে যদি 
ধাঙ্গলমাজ না আসিত সব ভাল ভাল লোক খ্রীষ্টান হইয়া 
যাইত। রেববেণ্ড কৃষ্চঘমোহন বন্দোপাধ্যায়, বাবু লালনিহারি দে, 
বাবু কালীচবণ বন্দোপাধ্যায়ের মতন প্রতিভাশালী লোকের! 
যে হিন্দুধ্্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্ত হিন্দুসমাজেব দোষ 
ছতে হয়। কারণ ধর্দ্পিপান্থ যুবকগণের ধর্শ্পিপাসা চরিতার্থ 
করিবার কোন আয়োজন যদি হিন্দুসমাজে থাকিত তো! উন্ঠার! 
এমন অমুতের সাগর ছাড়িয়া গুড়ের কলসে যাইতেন না। 
হিন্দুধর্মের রক্ষার ভার যে ব্রান্মণদিগের উপ্লঢর ছিল, তাঁহার। 


স্ামকৃষঃ পরমহংস। ৯৩৭ 


পুঁজার চাল কলা ও হোমের ঘ্বতের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ঈশ্বরের 
পুজা সমাপন করিতেছিলেন। হিন্ুধর্থে যে খীষ্টিয় ধর্পের 
সমুদয় ভাল কথা আছে তাহা তাহার] বুঝাইয়া দিতে পারেন 
মাই । তাহাবা যদি বুঝাইয়া দিতে পারিতেন তে হিন্দুসমাক্ষ 
তবড় গত্র্িগকে হারাইঠেন না! ত্রাহ্মগপমীক্দ আসিয়া যখন 
হিনদুধন্মের গভীরভাব বুঝাইতে লাগিলেন তখন খ্রীষ্টানবা 
পর্যন্ত ভয় পাইয়াগেলেণ ! আনি ব্রাঙ্গলমাজে যখন বাবু অক্ষয় 
কুমার দন্ত রাজা রামমোহন রাষেব প্রকৃত ধম্মভাবেব কথা 
প্রচার কবিলেন তখন দেশের চিন্তাশীল লোকসকল খ্ষ্টানী 
ধর্মের দিকে আব ঝুঁকিলেন না । উপনিষতের আলোচনায় 
গ্রবু্ত হইলেন । বাবু অক্ষরকুমারই সর্ধ প্রথমে রাজা রাম- 
মোহন রায়কে বুঝিতে শঃরেন, বুঝিয়! তাহার পার্মভৌমিক 
ভাব তেজশ্রিনী ভাষায় গ্রচাব কবেন। তখন বাজ! রামমোহন 
রাবকে ভারতবর্ষে কেহই বুঝিতে পাবেন নাই। শ্রীধুক্ত বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠকুবে শ্ানুক্ত বাবু রীজনারাযণ বস্থু পভৃতি আদি 
ব্রাহ্ম সমাঞ্জের প্রথম নেতাগণ রামমোহন রায়ের প্রকৃত ভাব 
না বুঝিষ। ত্রাঙ্গ ধর্শাকে একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। বাবু অক্ষয়কুমীব দত্ত মহাশয় আপনাব অনাগান্ত 
প্রতিভাবলে সকলকে খিচারে পরাস্ত করিয়। রাজা ঝামমোহন 
রায়ের সার্কাভৌমিক ধর্মকে ব্গীস্তীর ভাষাম্ন প্রচার করিলেন। 
যে রামমোহন রায়ের মত পোক পৃথিবীর কোন দেশে* 
জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ_-যিনি মৃত হিস্ু জাতির পুরুথানের 
সুপাত করিয়! গিয়াছেন , সেই মহাপুকুষের মহাভাব হম্বতো! 
বিনষ্ট হইয়াযাইতু, যন্ছি অক্ষর বাবু তাহাকে প্রচার না৷ করি: 


৯৩৬ রামক্হ্র পরমহতস 
তেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটী অক্ষয় রাবুর অক্ষয় কীর্তি ।* 
সকল ধর্ছের প্রতি শ্রদ্ধী প্রদর্শন এবং যাধতী্গ হর্সের গুদ্ধভাব 
গ্রহণ-_এ ছটী কাধ্য পৃথিবীতে সর্ধ প্রথগে "রাজা ক্ষামমোহন 
রাঁয়ই সমাধা করেন। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত ভাব গভীর 
যুক্তি দ্বাবা স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হৃদয়ঙ্গম করান । 
যদি রাজ! রামমোহন বায়ের প্রকৃত শিষা কেহ থাকেন তে! 
তৈ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত । ব্রাদ্ধ দলের মধ্যে যর্দ কেহ রাজ! 
রামমোহন রায়কে সম্যকরপে বুঝিপ্না থাকেন তো সে বাবু 
অক্ষয়কুমার দত্ত? 

বম পরম হংস আদি ব্রাহ্মদমাজে যাইতেন ত্রাঙ্গদিগের 
উপদেশ শুনিভেন। এই নকল উপদেশ শুনিয| তাঁর মনে সর্ব- 
ধর্ম সাধনার ভাব প্রবল হয়। একথা *উড়াইতে যাওয়া! ব'তুলের 
কাধ্য। সীর্ধভৌমিক ধর্খ লইয়। যে কাণ্ড পৃথিবীতে চলিতেছে 
তাহার গোড়। রাজ। রামমোন রা । পাঁবলী আরবি ফরাসি 
প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থকার বিশেষের গ্রস্থ হইতে এই ভাবের 
উদয় হুইয়াছিল বটে। তলটিয়ার ভলনি প্রভৃতির পুস্তক রাজার 
জীবনে এ সম্বন্ধে বিশেষ র্বপ কর্ধ্যি করিয়াছিল বটে। কিন্ত 
একটী অতি প্রবল শক্তিকে অবলস্বন করিয়া, আপনার জীবনকে 
মৃতুমুখে পতিত করিয়া, বীর পুরুষেব শ্তায় দকল জন্প্রদায়ের 








* ব্গদেশে রাঞ্জ! রামমোহন রায়ের পরই অক্ষয় ধাঁবুর 
নিংহাসন। ৩৫ বৎসর বয়সেই ভীষণ মন্তিকরোগে অকর্শণ্য 
হইলেন। বাঙ্গাল! ভাষায় তাঁর মত শক্তিশালী ক্ষেহই নেন । 
বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার অদ্ধিতীয় প্রভাব ॥ 


পামকৃষ্ণ পরমহ্ংস | ১৩৯ 
বিরুদ্ধে একাকী খ্বীড়াইরা। আগেয় গিরির আশ্ম,দপমের ভ্তায় 
সেই সকল ঃভ্টর পৃথিবীতে প্রচার করিতে রাজা! রামষোহন 
রায়ই স্ব গ্রথমে পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হন। রাজা! রামমোহন 
রায় যে ভাব কথা স্বার| প্রচার করেন সে সব ভাব রক্তমাংসে 
পরিণত করিয1, রামরুষ্জ পবমহংল, পৃথিবীকে প্রদর্শন করি- 
লেন। রাজা রামমোহন রায় বাক্যবীর এবং রামকৃষ্খ পরমহংস 
কন্দরবীর। প্রেমের ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাপতি, জরদেব, চণ্ডতীদাস 
যাহা বাক্যে প্রকাশ করিলেন চৈতন্যদেব তাহা জীবনে দেখাই- 
লেন। বিগ্যাপতি, জযদেব, চণ্ডীদান বাক)বীর আর শ্রীটচতন্ 
কর্মবীর । ইটালীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে মযাটসিনী বাক্যবীর এবং' 
গ্যাবিবন্ডি কর্মীর কিন্তু বাক্যবীর না হইলে বর্পবীর হয় ন। 


দেশে আগে বাক্যবীব আসিয়া আগ্রতুল্য বাক্যে মান্ষকে উত্তেজিত 
করে-_সেইক্ত্তেজনা হইতে কর্ধবীরের জন্ম হয়। বিদ্ভাপতি, 
জয়দেব, চত্ীদাস আগে না আপিলে চৈতন্য কথনও আসিতেন না 
ম্যাটদিনির জন্ম না হইলে শত গ্যারিবন্ডিতেও ইটালীর কিছুই 
করিতে পারিত না। রাঞ্জা রামমোহন, বাবু অক্ষয়কুমার ন! 
আফিলে এমন মধুর রামকুষ্ণের জীবন আমর| পাইতাম ন1। 
অধঃপতিত দেশকে তুলিতে হুইলে প্রথমে উত্তেজক বাক্য 
চাই,_-হ্ম বাবুয় ভারত সঙ্গীতের মত উদ্দীপক গান চাই, 
বক্ততা চাই। এইগ্ান বক্তৃতা শুনিয়া! দেশের রক্ত যখন 
খয়তর বছিতে থাঁকে-_ধমনী যখন নাচিতে থাকে, নেই জাতীয় 
ধমনীর মধ্যবিপু হতে কর্পবীরের জন্ম হয়। এই জন্যই 


১১০ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


বলিতেছি বিদ্বাপতি, জয়দেব, চণ্তীদাসের * সহিত শ্রীচৈতন্তের 
জীবনের যে সম্বন্ধ, ম্যাটনিনির সহিত গ্যারিবন্ডির ভ্বীবনেব 
যে সম্বপ্ধ; অথব1 রা! রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ্ের সহিত 
আমাদের রাঁমকুষ্ণের সেই সম্বন্ধ । 


শপ আপ 


ভট্টাচার্য রহস্য। 
থা ৪ খা... 


একদিন বাঁমকু্চ কোন্নগরে কোন ভক্তের বাড়ী গিয়। 
বৈউকথখানাদ্ধ বসি আছেন । পাঁড়। ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে। 
বৈটকখাঁনায় নানািধ ধর্মালাপ হইতেছে । অনেকে ভক্তির 
সহিত বামকুষ্ণের উপদেশ শুনিতেছেন। এমন সময়ে কোন্ন- 
গরের সর্ব গধান পণ্ডিত আনলিয়। উপস্থিত হইলেন। ইহার 
নাম করিবার গুয়োজন নাই-ইনি, কেণম্নগবের তখন সর্ব 
প্রধান পণ্ডিত । 

মানুষ মান্ষকে নানা প্রকারে হিংসা করে। রামরুঞ্চ 
পথেব কাঙাল। ক্থাপি তার প্রতি মানুষের পণ্ডিতের 
হিংসা কেন ৯» কাঁবণ পথের কাঙাল হইয়। কত্ত ধনীলোককে 
যে নিজগুণে পদতলে আকর্ষণ করিয়াছেন--পথের কাঙ্জালের 





* ইহাদের পুস্তকে গভীর প্রেমের এমন সব পবিত্র কথা 
আছে পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যে সে সব নাই। 
অক্সীলভাবে ধাহাঁবা অর্থ করেন তাহারা এসব অমৃতের অধি- 
কারী নহেন-_কাঁবণ অশ্রীলভাব এসব পুস্তকে আদতে নাই। 
গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারি লা তাই অশ্লীল বোধ হয়। 


রমকুঞ্চ পরমহংস । ১১১ 


ঘে সন্মান, তট্রাচাধ্য মহাশয় এত শাস্ত্র পড়িয়াও ছে তাঁর এক 
কণাও পাইলেন না। ভট্টাচার্য মহাশয় মরিয়া ছাই হইবেন_- 
উর পাণ্ডিভ্য নাম, সঙ্গে সঙ্গে ছাই হইবে । বাষকৃষ মূর্খ-- 
পথের কাঙ্গাল বটে কিন্ত অদাধারণ ভক্তির পাত্র হইয়া পৃথি- 
বীকে চমকিত করিতেছেন_ ইহ ভন্্রাচার্য্যের প্রাণে সহিতেছে 
না? ভগবান যাহাকে বড় কধিতেছেন-সমস্ত পৃথিবী চেষ্টা 
করিয়। তাহাকে ছোট কবিতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটা 
ভাল গল্প আছে! 


এক সমযে নাব্দ ভগবানের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন 
করিতে কবিতে জিজ্ঞান। করিলেন “প্রভু । আপনাকে কখনও 
হাসিতে দেখি ন] কেন ?” তাহাতে ভগবান বলিলেন “নারদ ! 
আমি চাববাব হালি।” একবার হাপি, যখন ভাইএ ভাইএ 
বিবাদ কবিয়! দড়ি ধরি জমী বিভাগ করিবার কালে বলে 
“এটা আমাব আর ওঠ। তোমার 1” 


২য় বাব হাঁসি “্ঘথন রোগী মবিতেছে এমন সময়ে ডাক্তার 
বলে, ভয় নাই আমি বাচাইব |” 


তৃতীয়বার হাদি প্যখন আসি মানুষকে বাডাইতেছি তখন 
অন্তলোকে তাকে কমাইতে চেষ্টা কবে ।” আর চতুর্থবার হানি 
প্যখন আমি মানুষকে অপদস্থ করি আর মানুষ তার মান 
বাচাইবার চেষ্টা করে ।” 

ভগবান রামকুষ্ণকে বাড়াইতেছেন তুমি দেশশুদ্ধ লোককে 
একত্র ক্রিলেও কমাইতে পারিবে ন1।। কিন্ত মানুষ তাহ! 
আদতে বুঝে নাঁশবাধা দিতে গিয়! আপনি অপবস্থ হয়। 


১১২ রামকৃঞ্ণজ পরমহংস। 


ভট্টাচার্য্য মহাশয় বামকৃফ্ের নাম ও ন্ুুখ্যাতি শুনিয়? 
হিংসায় জলিতে জলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত । তট্টাচার্ধয 
মহাশয় আসিয়া পরমহংসকে প্রণাম বা নমস্কার কিছু করিলেন না। 
কিন্তপরমহংস মহাশয়, আসিবামাত্র ভট্টাচার্যাকে নমস্কাব কবিলেন 
ভট্টাচার্ধ্য পাণ্ডিত্যাভিমানীম্গ--ভরাং নমস্কার ফিরিয়। দিলেন ন!। 
কিন্ত শাকে মাছ ঢাকিবার জন্ত অহংকারের পুটুলি খুলিতে 
লাগিলেন । ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন “আপনি কি আমার 
নমন্ত ?” ভক্ত রামকৃঞ্জ বিনয়ের সহিত উত্তর কবিলেন 
“এ জগতে আমার সকলেই নমস্ত__-আমি সকলের নীচ |” 

প্রকৃত বিনয়ের স্থর শুনিরা ভট্রাচার্য্যের অহংক্কার একটু 
নরম হইল--সভার মধ্যে আপনাকে একটু অপদস্থ বোধ করি- 
লেন। ফিস্ত অহংকা'রটা কিছু আছে*-তাই উভয় দিক বজা 
রাখিয়! কহিলেন “আপনাঁব পৈত1 দেখিতেছি না তাই বলি- 
তেছি। তবে যদি পরমহংস হনতো! *বলুন--তাহা। হইলে 
প্রণাম করি । আমি কেমন করিয়! আপনাকে চিনিব বলুন, 
আপনার পরমছংসের বেশও তো! দেখিতেছি ন| »_তাই আমি 
জিজ্ঞাস! করিতেছি আপনি কি আমার নমস্ত ৮” 

রামকষ্চ বলিলেন “আমার ক্ষুধা পেলে থাই ঘুম পেলে 
ঘুমাই আমি পবমহংস কি না তা বলিতে পারি ন1।” 

ইহা! অপেক্ষা! বিনয়ের কথ| কি হইতে পারে ? অহংকারী ভট্র।- 

চার্ধ্য তখন বুঝিলেন, অভিমানপূর্ণ পাণ্ডিত্য অতি অদা'রপদার্থ ।৮ 

আর এক সময়ে রামকৃষ্জ অনেকগুলি ভদ্রলোকের সহিত 
আপনাবৰ আশ্রমে বসি! আছেন; তখন অপরাহ্ন । এক 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরমহংল দেখিতে আসিলৈন । আপিয়। নিজ্ঞাস! 
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করিতেছেন “মহাশয়! রামকৃষ্ণ পরমহংস কোঁথাঁয় 2 একজন 
রামকৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া "এই ইনিও তিনি ।” 

তট্টাচার্য্যের আকেল “গুডম” হুইল। কেন না, রাম- 
কৃষ্চের কালাপেড়ে কাপড় গায়ে সাদ জামা _-পরমহংসের 
কোন চিহ্নই নাই। ভট্টাচার্য্য চদাকতভাবে সেইখানে বগিয়! 
আবার জিজ্ঞাস। করিলেন “পরমহংসের কালাপেড়ে কাপড়-_ 
এতো! শাস্ত্র বহিভূভি কথা! বলিদ্লাই শাস্ত্রের শ্লোক আবৃত্তি 
করিতে লাগিলেন। তখন রামকৃঞ্ঝ ভট্টাচার্ধ্যকে রহস্তচ্ছলে 
“শুধু কালাপেড়ে কাপড নয়_-নাবার বানিশ কর! চটা দেখুন ১, 
বলিয়াই শ্বহস্তে আপনা জুতা জোড়াটা দেখাইলেন। তখন 
ভট্টাচার্য বলিলেন “আপনি তো খুব পরমৎংস দেখছি-_ 
লোকগুল! কিছু বোঝে*্ন! শাস্ত্রে পরমহংসের লক্ষণ যেকি 
তা জানে না, অথচ পরমহংস পরুমহংস করিয়া গোলমাল 
করে।” বলিষা বিরক্তির সহিত উঠিয়াগেল। 

তখন সন্ধ্যা উপস্থিত । ব্রাহ্মণ গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যায় বসি- 
লেন। বপিয়া চক্ষু মু্দিয়া যখনি ইষ্টমূর্তি ধ্যান করিতে যান 
অমনি দেই কালাপেডে ধৃতি পরা রামক্কষ্চের মৃত্তি দেখিতে 
পান। অনেক চেষ্টা করিয্লাও সে মৃত্তি তাড়াইতে পারেন ন1। 
তখন ব্রাহ্মণের জ্ঞান হইল, ইনি সামান্ত মানুষ নহেন-_ইনি 
ভগবান হইয়াছেন। আমি মহা অপরাধ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ 
তখন কাদিতে কাদিতে রামকৃষ্ণের ছু পা জড়াইয় ক্ষমা চাহিতে 
লাগিলেন। রামকৃষ্ণের পা ছড়াইয়। খরায় রামকুক্ক মা 
বিপদে *পড়িলেন__ নান! কথায় ঠাও| করিয়া ব্রাঙ্ষণের হাত 
হইতে গা ছাড়াইলেন। 


রামকৃুষ্জের তত্জ্ঞান । 


- ১ স্খটে তব 


পুর্বে বলিয়াছি রামরুঞ্ আপনার প্রঞ্তির প্রস্ফ,উনের 
জন্য স্কুল, কলেজে যান নাই । সাধনা ছ্বারা যাহা পাইয়াছেন 
তাহাই সাদা কথ।য় পোকের নিকট কহিয়াছেন। সে সাদা 
কথার উপদেশ শুনিয়া লোকে মোহিত হুইয়াছেন। তুলপি- 
দাস, ও কবির যেমন অতি সরল পদ্যে আপনাদের সাধন! 
সম্ভৃত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন , রামকৃষ্জ অতি সরল কথাক 
তত্তজ্ঞানের গতীর কথ! ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সব কথাব 
এতই শক্তি যে মহাপপ্ডিত টনি সাহেব অনেক উপদেশের 
অন্থবাদ করিয়াছেন। 

রামরুষ বলিরাছেন £_- 


১). বেদ বল, বাইবেল বল, কৌরাণ বল সবই অপার , 
ভগবানের কৃপাই সার। 

২। যে ভগবানকে ভাল বামিতে শিখিয়াছে তার আর 
কিছু শিখিবাব বাকি নাই? পৃথিবীর সমস্ত বিদ্য। তার চরণধূলি 
পাইল্লে কৃতার্থ হইবে । 

ও। ভগবানকে ভূলিয়া, যে স্র্গ, মর্ত, পাঁতালের স্মস্ত 
সখ ভোগ করে সেই প্রকৃত্ধ হতভাগ্য ও ছঃখী; কিন্তু ষে 
ভগবানকে ম্মরণ করিয়! দিনাস্তে শাকান্ধ ভোজন করে সেই 
বাস্তবিক সুখী। 
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৪। থে বিদ্যা শিখিলে, মৃত্যুনদী পার হওয়া যায় সেই 
্র্মবিদ্ভাই সার জানিবে। এক ব্যক্তি নান! বিজ্ঞানে পারদর্শী । 
ইনি পদ্ম! পার হইতেছিলেন। নৌকার মাঝিদিগকে জিজ্ঞাস 
করিতেছিলেন “এই নদী কোথ। হইতে আপিগ্াছে জানিস ?” 

“না বাবু? 

“জোয়ার তীঁটা কেন হয় জানিস?” 

“না বাবু” 

“বাতাস বধ» কেন জানিস ?” 

“না বাবু আমর! চাঁষাভূষে। লোক অতশত জানি ন1+'__ 

“ছু ব্যাটারা । খালি গান ও ঘুমাস।” এ সূব শিথিলে কত 
আনন্দ হয়। ইত্যার্দি। বলিতে বলিতে ভন্নানক ঝড় উঠিল। 
নৌক1 যায় যায়। মারা তখন “বাবু সাতার জানেন? 
বাবু কীপিতে কাপিতে "ওরে নারে ন1।” “এত শিখেছেন 
প্রাণ বাচাবাব বিগ্ভাটা শেখেন নাই--এখন আপপার সে সব 
বিদ্াদের ডাকুন ১-আমবা ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, আপনি এখন 
আপনার প্রাণ রক্ষা করুন,” এই কথা বলিয়া মাঝির! ঝাঁপ 
দিয়! সম্তরণ দ্বারা প্রাণ রক্ষ। করিল । বিদ্যাবান মহাশয় জলে 
ডুবিয়া মরিলেন। সবই শিখেছিলেন কেবল বীচিবার বিদ্যাটা 
শিখেন নাই। 


ব্রহ্মজ্ঞান সন্বন্ধে রাঁমকুষ্ণের উপদেশ | 


সাত উহ 


এক ঈশ্বরের অনস্তভাব ; অনস্তর্ূপ অনন্ত নাম । যেমন 
এক মাটিতে হাড়ি হয়, কলসী হয়, প্রদীপ হর, সেইরূপ এক 
ঈশ্বরের কালী, ছুর্ণা, শিব, কুষ প্রভৃতি অসংখ্য মুষ্তি। যেমন 
এক জলেব নাম ওয়াটার, পানি, একোয়া; সেইজপ এক 
ঈশ্ববের নান! নাম যথা »-গড্, জিহোবা, আল্লা প্রভৃতি । 
বেমন সমুদ্রের ঘলে সর্বত্রই লবণ ; সমুদ্রের জলকে জাল দিয়া 
জলকে উড়াইয্! দিলে লবণ পাওয়া যায়, দেইনপ সাধন! 
দ্বারা জ্বানবলে স্ষ্টি হইতে মায়াকে উডাইলেই ভগবানকে 
পাওয়া যায়। যদি বল ঈশ্বর সর্ব আছেন দেখিতে পাই 
না কেন» চক্ষুযুক্ত ব্যক্তি জগতের চন্ত্র, নূর্ধ্, তারকা 
বিভূষিতঞ্ক্মাকাশ দেখে কিন্তু অন্ধ দেখিতে গাষ না। তা 
বলিয়! কি বলিব চন্দ্র, শুর্যয, তারক বিভূধষিত আকাশ নাই। 
আকাশে অসংখ্য তারক। জলিতেছে, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
হইলে আর তাবক| দেখ| যায় না) সেইবপ হৃদদ্বাকশে ভগবান 
আছেন, হৃদয় মায়াচ্ছন্ন বলিয়া সে সৌনর্য্য দেখিতে পাওর! 
যায় না। পানা পুকুরের ধারে দাড়াইয়া বলিতেছ সব পানা, 
জল কইঃ পান! সরাও জল দেখিতে পাইবে। সেইরূপ মাক্সা- 
চন্ন সংসারের ধারে দীড়াইয়া বলিতেছ সবই মারা ঈশ্বর কই? 
মায়! সরাও ঈশ্বর দেখিতে পাইবে। শ্বেমন বড় মানুষের 


রামকৃঞ্জ পরমহংস। ১১৭ 


ধাড়ীর মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন, কেহ দেখিতে পায় না 
কিন্ত তিনি বাহিরের সব দেখেন, সেইবূপ জগতের ম! প্রকৃতির 
আড়ালে আছেন, তাকে কেহ দেখিতে পায় না কিন্ত তিনি 
সব দেখেন। আমাদের অহংরূপ চিকের আড়ালে ম] লুকাইয়া 
আছেন ; অহ্‌ং তুলিয়া ফেলিলেই মার কোলে গিয়া পড়া 
যায়। 

তিনি আপনাকে না দ্রেখাইলে কেহ দেখিতে পার ন!। 
যেমন আধারে লঞ্ঠনধারি পাহারাওয়াল/ আপন লঠনের 
আড়ালে থাকিয়! সন্মুখের সবই দেখে, কিন্তু সনুখের কেহ 
ভীহাকে দেখিতে পায় না কেবল সেই আলোকই দেখে, সেই- 
বূপ এই হৃর্ধ্য চন্দ্রের জ্যোতির আড়ালে ভগবান লুকাইয়! 
আছেন ; তিনি সব দেখেন তাহাকে কেহ দেখে না। আবার 
যেমন এ পাহাপ্পা ওল। ইচ্ছ্ব। করিলে আলো! সরাইয়। আপনাকে 
দেখায়, সেইরূপ ভগবান এই জগতের চন্দ্র সুষ্যার্দির আলো- 
কের আডাল হইতে আপনাকে দেখান । 

ঈশ্বরকে যিনি একভাবে বলন, তিনি এ ভাবে য| বলেন 
তা সত্য কিন্তু ঈশ্বরের অন্যান্ত অসংখ্যভাবও আছে। যিনি 
বে ভাবে তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি সেইভাবে তাকে 
বলেন। 

ঈশ্বরের প্রকৃতশ্বব্প কি? একবার উত্তর নাই। কোন 
শান্তর এ পর্যন্ত ঈশ্বরের শ্ববপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, কোরাপ, বাইবেল প্রভৃতি শাগ্র সকলই তাকে 
প্রকাশ, করিবার প্রয়াস পাইয়াছে কিন্তু এ পর্য্স্ত কেহ তাহাকে 
ল্পর্শ করিত্তে পারে নীই। 


১১৮ রামকৃঞ্চ পরমহংস। 


জল জমিলে যেমন বরফ হয়, তেমনি চৈতন্য থন হইয়া 
সাকাব ঈশ্বর হয়েন। সগুণ ও নিগুণ ঈশ্বব একই বস্ত। 
যেমন ন্যাংটা আমি ও কাপড়পরা আমি। নিরাকার অদৃষ্ঠ 
ঈশ্বরে যে বিশ্বাস__তাহা সামান্ত বিশ্বাস কিন্ত সাকাবে যে 
বিশ্বাম__তীহ! বড় বিশ্বাদ। 


কাচা ও পাক। জ্ঞান | 
৯ স্এওজঞজ ক 


কাচ] জ্ঞান কল্পনায় বাস কবে পক! জ্ঞান জীবনে বাস 
করে ষদি সবই ইশ্বর তবে আর ভয় কি? কল্পনার জ্ঞান জীবনে 
পরিণত হইলে আর কিছু ভয় থাকে না। 

গুরু বলিলেন, সবই নারাবণ। শিষ্য তাই বুঝিলেন। 
পথের উপরে একট! হাতি আসিতেছিল, উপর হইতে মাহুত 
বলিতেছিপ “সরে যাও” । শিষ্য ভারববিল সরিব কেন? হাতীও 
নারায়ণ আমিও নারায়ণ । নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভষ 
কি? শিষ্য সরিল না । তখন হাতী গুড় দিয়া শিষ্যকে দূরে 
ফেলিয়! দিল। শিষ্যের শরীরে বড় লাগিল। শিষ্য কাতর 
'ভাবে সব গুরুর কাছে নিবেদন করিল। তখন গুরু বলি- 
লেন, ভাল বলেছ, তুমিও নারারণ হাতীও নারায়ণ কিন্তু উপর 
হইতে যে মাহুত নারায়ণ তোমায় সরিতে বলিয্জাছিল সে কথা 
শুন নাই কেন? 


রামকৃঞ্জ পরমহংস। ১১৯ 


এক গুরু তীর কোন রাজা! শিষ্যকে বলিলেন সবই সমান | 
রাজ! মহাশয় রাত্রে অন্দবে গ্রি়া স্ত্রীকে বলিলেন, তৃমিও বে 
আমার মেষেও সে । আজ মেয়েকে লইয়। গুইব। স্ত্রী বলিঙ্গেন 
কাল বাহ। হয় হবে। পরদিন রাণী গুরুর নিকটে গযা 
সব নিবেদন কবিলেন। গুরু বলিলেন “আজঞ্জ থাবার সময় 
তরক্ারির সঙ্গে একখাটী গু দিও1৮ রানী তাহাই করিলেন। 
রাজ! ভাতের কাছে গুর বাঁটী দেখিয়া রাগিয়! রাণীকে তিরফার 
কবিতে লাগিলেন। ব্লাণী বলিলেন ণতোমীর তো৷ সব সমান 
জ্ঞান হইয়াছে-__মাছের ঝোলও যা ও তা, তবে রাগিত্েছ 
কেন» রাজা মহাশয়ের তখন হু'দ হইল । বুঝিলেন 
'সমজ্ঞানট।” কথাব কথা নহে। 

সব বস্ত নারায়ণ বটে কিন্তু সব বস্তু তুমি খাইতে পার না। 
তোমাৰ ভিভর হইতে জ্ঞানরূপা নারারারণ মাহুতের মত 
নিষেধ করিতেছে । বগন্‌ মাহুতরূপী নাবায়ণ খাইতে বলিবে 
তখন থাইবে কোন বিপদ ঘটিবে না। সব বস্থ নারায়ণ এটা 
খ্তদিন শোনাজ্ঞান থাকিবে ততদিন কোন কাজে লাগিবে 
না। যখন সব বস্তুতে ব্রহ্ম দেখিবে তখন আব বিত্ব খাইতে 
নিষেধ নাই। 

রামকুষ্জচ পরমহংসেধ নিকট ছুই ব্যক্কি আসিয়া আশ্রর লন। 
পিত। ও পুত্র। পিতা অপেক্ষা পুত্র জানী। একদিন রাঁম- 
ক্ষ্ণের ঘবের ভিতর হইতে একটী বিষধর অর্প বাহির হইয়া 
পুত্রকে কাষড়াইল । পিতা ব্যস্ত হইলেন। কোজ। আনিলেন। 
রোজ! আনিয়া পুত্রকে ঝাড়াইবাৰ জন্য ঢাকিলেন-_-ওুঁষধ 
লইয়া খাইঞ্ডে দিষ্টলন 1 পুন্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন “কে 


১২০ রামকৃ্চ পয়মহংস। 
কাকে কামড়েছে ?” পুত্র উষধও থাইলেন না_কিছুই হইল 
না।* এই যুৰা যদি প্রহলাদের ন্যায় বিষ পান করিতেন, তে] 
কিছুই হইত না। 

প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান ধার হইয়াছে তার আর দ্বিধাজ্ঞান নাই। 





* আমি প্রসিদ্ধ বাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে 
গু সম্বন্ধে,একটা আশ্চর্যা ঘটনা, শুনিয়াছি। আপনি জীবনে 
কিছু কি অলৌকিক দেখিয়াছেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করায় 
তিনি কহিলেন £--যখন গাজিপুরের পাহাড়ি বাবাকে দেখিতে 
যাই। তখন তার কাছে বসিয়া আছি এমন সময়ে এক বিষধর 
সর্প পিছন হইতে আসিয়! তাহাকে দংশন করিল। আমি 
দ্রেখিবামাত্র “কিংকর্তব্যবিমুঢ |” সহ হইতে রোজা! আনিবার 
জন্য উদ্যত । এমন অবস্থা বাবাজি হাসিতে হাসিতে বদ্সিলেন 
“ভয় নাই বাবা! ভগবান কৃপা করিয়াছেন (ভগবানজি রুপ! 
কিয়া )1” বাবান্ির কিছুই হইল না। দেই অবধি অসন্তব 
বলিয়৷ আর কিছু মনে হয় ন[। আর একটা ঘটন! রামরুক্চেব 
মৃতার দিন রতন বাবুর ঘাটে ঘটে। পবমহংসের দেহ সৎকাবেক 
পর, শ্মশানে একটী যুবাকে গোথরা সাপে কামডাইল। 
যুবার সেই বিপদে একট গোলমাল উঠিল। সকলে ভঘ 
পাইল। মিম বাবু সেদিনকার সকণ্প বিষদ্ধের কর্তা। দকলে 
মহিম বাবুকে জানাইল । মহিম বাধু বিশ্বাসের জোরে কহি- 
লেন “বা মকুষ্ণ-শিষ্যের আবার পাপের ভয়? গল্সীয় ডুব দাওগে 
স্ব যাবে।” যুবার প্রকৃতিতে ব্রন্মজ্ঞবান ভ্বাগ্রত হইল, গর্গা 
স্নানের পর সব আপদ কারটিয়াগেল। 
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এক জ্ঞানই জ্ঞান বহজ্ঞান অজ্ঞান। এমন ব্যক্তি দেখেন, 
যেমন যাত্রায় এক মানুষ নানাবিধ সংসাজে, সেইরূপ এক 
ঈশ্বর নানাবিধ পদার্থ সাজিয়াছেন। তখন তিনি মানুষকে 
ঈশ্বর জ্ঞানে ঈশ্বরবৎ ব্যবহার করেন। জীবজস্ত সমস্ত বস্তকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে স্তম্ভিত হয়েন। গাছ দেখিয়া ভক্তিতে রোদন 
করেন, আকাশ দেখিক। প্রেমে উন্মত্ত হন। তখন তিনি 
বলেন, "আমার ঈশ্বর এক মূর্থিতে গৃহস্থের কুলবধূ সতী, আর 
এক মূর্ভিতে মেছেবাজারের খানকি ;” বলিতে বলিতে প্রেমোন্মত্ত 
হয়েন। 
এক সময়ে রামকৃষ্চকে জিজ্ঞাসা কর! হয়, “আপনি স্ত্রী- 
ধরন্বী"স কবেন না কেন ?” তাহাতে রামকুষ্জ এই উত্তর দেন £- 
"এক সময়ে কার্তিক একটা বিড়ালের গালে আঁচড় দিয়! 
ছিলেন। পবদিবপ কান্তিক দেখিজেন, ভগবতীর গালে একটা 
আচড় রহিয়াছে। কান্তিক জিজ্ঞাদিলেন, “মা । তোমার 
গালে ও কিসের আঁচড়?” ভগবতী বলিলেন, “বাবা! কাল 
বে তুমি বিড়ালেব গালে আ'চড়াইয়াছিলে, সেই আঁচড় 
আমার গালে লাগিযাছে।” কান্তিক আশ্চর্য ছইয়] বলিলেন, 
“মা ! বিড়ালের গালের আচভ তোমার গালে কি প্রকারে 
আসিল ?” তখন ভগবতী কহিলেন, প্বাবা ! জগতে বত 
জীব আছে, সব আমারই অংশ) জীবকে কষ্ট দিলে, আমাকে 
কষ্ট দেওয়া হয়।” কাণ্তিক তারপর তাবিলেন ; তবে আমার 
বিবাহ করা হবে ন1| কান্ঠিক সেই অবধি আঁইবুড় থাকিলেন । 
আমার সেই কথাটা! ম'ন লাগায়, আমি আর স্ত্রী-দহবাস করিতে 
পারিনাঁ। 


৯১ 
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এইবপ প্ররুত ব্রহ্ষজ্ঞান হইলে আর মানুষের জাতিভেদ 
থাকে না। যিনি ভেদাভেদ বর্জিত তার জাতিভেদ থাকিবে 
কি প্রকারে? তখন হাড়ি মুচি কেন? কুকুর শৃগালেব 
সঙ্গে ভোজন করিলেও দোষ হয় না। 

এক অময়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে বামকুষ্জের নিকট 
একটা পশ্চিমে সন্নাসী আসেন । কালীবাডির বাহিরে একটা 
কুকুর, ফেলাঁভাত খাইতেছিল: দেখিয| সন্ন্যাসী বলিল, “তুই 
একলা! খাবি ?” বলিয়াই তার সঙ্গে ভাত খাইতে লাগিল। 
ইহা! দেখিষ। তার প্রিয় শিষ্য হৃদয মুখুজেযেকে বলিলেন, “হদয ! 
এ সাধুর কীছ হইতে কিছু উপদেশ লওগে।” হৃদধ অমনি 
তাড়াতাড়ি গিয়া সাধক পাম ককিপ্পা কহিলেন, "মামাকে 
কিছু উপদেশ দিন।”৮ সাধু বলিলেন, যে দিন এর গঙ্গাজল 
আর এই থানাব জল তোর সমান জ্ঞান হইবে,” এবং 
জগতের শব্ধ ত হরি সন্কীর্তভনের শব্দ সমান জ্ঞান হইবে 
সেই দিন তোব মুক্তি হইবেক। 

বামরুষ্ণ বলিতেন, থোডেরি মাজ-_মজেবি খোড। ব্রহ্গই 
জগৎ-_জগতই ব্রন্ম। যাহা কিছু সবই তিনি। আমি যা 
কবি, তুমি যা কর সবই তিনি। তবে কি পাপ করিব» 
যার পাপ করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁর আবাব ব্রক্ষজ্ঞান কোথা % 
সে অজ্ঞানতাব মহাপাপে নিমগ্র। যাব প্রন্ধজ্ঞান হইয়াছে, সে 
পাপ পুণোর অতীত হইয়াছে । তবে যার ব্রহ্গজ্ঞান শোনা, 
সে ওকথ। বলিতে পারে-_পাপ সর্ধদ1 করিতে পারে। ভগবান 





অর্থাৎ সব জলকে গঙ্গাজলের স্ায় পবিত্র জ্ঞ।ন হবে। 
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যেমন তঙ্ররূপে চুরি করেন, সেইরূপ তিনি আবায় বিচারক 
বূপে জেলে পাঠান। নিজেই তস্কর, নিজেই বিচারক, নিজেই 
জেল। বাঁমকুষ্ণ তাই বলিতেন £-_-_ 
সাপ হ'য়ে খাই আমি রোজ! হ'য়ে ঝাড়ি। 
হাকিম হয়ে হুকুম দি পেয়াদা হয়ে মারি ॥ 

মায়া না কাটিলে ব্রহ্মলাভ হয না। ব্রক্গলাভ ন। হইলে 
অদ্বৈত জ্ঞান হয় না। যার ব্রহ্গণাভ হইয়াছে, তার আর 
কোন প্রকার কুভাব মনে আদিতে পাবে না। 

নকলে ব্রহ্গভ্তান আসে না। শঙ্করাচার্ধ্য একদিন 
ইতব লোকেব বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করেন। 
আহাবেব অবশিষ্ট অন্ন পথে ফেলিলে একটা কুকুর তাহ! 
খাইতে আরন্ত করে। *শঙ্করের এক শিষ্য তাহা দেখিতে 
পাহীয়া মনে মনে ভাবিল, আমিও যে কুকুরও সে আর এই 
যে অন্ন ইহা আমার গুকব প্রসাদ । এই ভাবিবা সেই শিষ্য 
কুকুরের সঙ্গে সেই অন্ন থাইতে লাগিল। পরিশেষে শন্তুর 
যখন তাহ! দেখিলেন তখন মনে মনে বিবক্ত হুইয্স! শিষ্যকে 
সঙ্গে লইয়া! এক কামার শালায় প্রবেশ করিলেন। একখানা 
উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের কিয়দংশ গিলিয়া অপরাংশ শিষ্যকে 
খাইতে বলিলেন । শিষ্য দেই উত্তপ্ত লাল লৌহথণ্ড দেখিস! 
ভয়ে কাপিতে লাগিল। তথন শঙ্কর কহিলেন, "এখনও সমান 
জ্ঞান তোমার হয় নাই-_-তাহা! হইলে আমার মত উত্তপ্ত লৌহ* 
থাইতে পারিতে 1? 

প্রন্কৃত অদ্বৈত জ্ঞান বুঝাইবার জন্য তিনি একটা গল্প 
বলিতেন ই শঙ্করের* একটা শিব্য ছিল। €স শঙ্করের খুব 
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সেবা করিত। শঙ্কর এপর্যন্ত তাহাকে একটীও উপদেশ দেন 
নাই। একদিন শঙ্কর বনিক! আছেন তাহার সেই শিষ্য বাঁটাব 
বাহিরে খুব পদশব্ধ করিয়া আসিতেছে, শঙ্কর তাহ! শুনিতে 
পাইয়া! একটু বিরক্ত হুয়া কহিলেন, “কোন হ্যা?” শিষ্য 
কহিলেন, পহাঁম্‌।” তখন শঙ্কর একটু হাসিয়া বলিলেন, 
*তোমার হাম্” যর্দি এত ভাল লাগে, হয় উহাকে বাড়াইয়! 
সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন কর, না হয় উহাকে একবারে ত্যাগ 
কর। আমি আকাশ, আমি চন্ত্র, তার, সবই আঁমি। এই 
যে জ্ঞান ইহাই প্রতি অদৈত জ্ঞান । এ জ্ঞান যখন হয় তখন 
মানুষের মুক্তি হয়। 

লগ্নে আলে! জলিতেছে। রাশি রাশি পতঙ্গ সেইদিকে 
ছুটিতেছে। কেহ কেহ লগ্ঠনের গায় বসিয়াছে__কেহ বা 
ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। লঠনের আলোব মত প্রকৃতির 
মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতি অলিতেছে। কত লোক সেই আলো দেখিয! 
উন্মাদবৎ ধাবিত হইতেছে--কতলোক তাহাতে প্রাণ আহুতি 
দিয়াছে। 

্রহ্জ্ঞানের একটু আভাস দিবাব জন্য বামক্কষ্ণ একটা 
সুন্দৰ গল্প বলিতেন £_-কয়েকজন বন্ধুতে একত্র ভ্রমণ কবিতে- 
ছিল। একটা ময়দানে গিয়া একটী হুন্দর বাগান দেখিল। 
তেমন সুন্দর বাগান তাহাবা কখন দেখে নাই। বাগানের 
প্রকাণ্ড প্রাচীর । প্রাচীরের বিচিত্র শোভা । তখন উহার! 
ভাবিল, “যে বাগানের প্রাচীরের এত শোভা ন! জানি সে 
বাগানেরুভিতরে কতই হুন্দর গাছ, কতই সুন্দর ফুল, কতই 
ফল আছে। এই ভাবিদ্কা বাগান দেখিবার “জন্ত' একজন 
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প্রাচীরের উপরে উঠিল; উঠিয়। বাগানের দিকে চাহিয়। 
আনন্দে উন্মত্ত হইল? উন্মন্ত হইয়া “বাহবা! ! বাহুব/!” বলিতে 
বলিতে লাফাইয়া! বাগানে পড়িল। সে আর ফিরিল না 
তখন ২য় ব্যক্তি বড়ই কৌতুহলী হইয়া! প্রাচীরে উঠিল । সেও 
প্রথমের স্তায় বাগানে পড়িরা আর ফিরিল না। তারপর 
তৃতীয় ব্যক্তি উঠিল, বাগানের শোভ। দেখিয়! উন্মত্ত হইল, 
কিন্তু বাগানে পড়িল না। পেব্যক্তি মনে মনে ভাবিল এমন 
স্থন্দর জিনিস একল! ভোগ কবিয়া সখ হয় না, জগতের 
লোকদেব নিমন্ত্রণ করিয়া আনি । এই ভাবিয়া আনন্দের 
সহিত নানিস-জগত্বাপীকে ডাকিল "আয়রে আয় 
জগত্বাসি, তোবা দেখে যা একবাব আসি, জননীর বপরাশি 
কিবা চমত্কার ৮১ 

সংস্র সংস্ব নর নারাঁকে সঙ্কে লইগ্গ! ইনি সেই সৌন্দর্য 
সম্ভোগ করিতে লাগিগেন। হনি মহাপুরুষ । চৈতন্য খীষ্ট, 
শানক প্রভৃতি এই শ্রণার মহায়া | 

এন্সজ্ঞনাদের মধ্যে বাহাঝ প্রথম ছুই জনের মত তীহার। 
অধিধাংশই গুপ্ত ভাবে সমাজ ছাড়িবা থাকেন_-ইহার। জাতি- 
ভেদ মানেন না। কিন্ত যাহবা। তৃতার় ব্যক্তির মত সমাজ 
সঙ্গে লইয়। ক্রহ্মতীর্ঘে অগ্রদর হন, তাহার! লোক শিক্ষার্থে 
জাতিভেদ মানেন। রামহঞ্জ দ্বয়ং মানিতেন। 

মানুষের যখন প্ররুত ব্রহ্গজ্ঞান হয়, তখন সে সব বস্তপ্নই 
পূজা! আবতি করে। তখন কালীঘাটের কালীর যে পার 
আৰু, রাস্তার যে পাথর, ছুই সমান জ্ঞান হয় অর্থাৎ রাস্তার 
পাথররে এ ালীঘাটের কালীর মত বোধ হয়। 


১২৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


কোন সময়ে একব্যক্তি জাহাজে করিয়া যাইতে যাইতে 
জাহাজ ডুবি হয়। লোকট! একটা কাঠেব উপন ভাসিতে 
ভাসিতে লক্কায় গিয়! উঠে। রাক্ষসেরা তাহাকে লইয়া 
বিভীষণের কীছে গেল। বিভিষণ তাহাকে দেখে, বাঁমচন্্র 
এই মান্ুষবপ ধরে অবতার হয়েছিলেন বলির! আরতি করিতে 
লাগিলেন । মানুষের যখন জ্ঞান হয় ভগ্বান প্রত্যেক পদার্থ- 
বূপে অবতাব হইয়াছেন তখন সেই ব্র্গজ্ঞানী সমস্ত পদার্থেব 
পূজা ও আবতি করেন। ঘে প্রক্কত ব্রক্মজ্ঞানী দে পাকার 
পৃজাব বিরোধী নহে। 


শশী টি 


হরকালী দর্শন | 


চে 


মহাপ্রভু ইচৈতন্ত একদিন বাত্রিশেষে, নীলাচলে বসিদ্ব। 
পশ্চিমাকাশের দিকে প্রেমপুর্ণ নয়নে চাহিয়! আছেন। তখন 
রজনী শেষ সীমা উপস্থিত--প্রকৃতি অতি স্থিব অতি গন্ভীব। 
নিকটে নীল সমুদ্র নক্ষত্র সহিত আকাশকে উদরস্থ কবিবাব 
প্রয়ান পাইতেছে। আকাশে মেঘ নাই ,_নীল আকাশে 
হীরক খণ্ডের ন্ায় তারকারাদ্ি চক্মক্‌ কবিতেছে। পশ্চিমা- 
কাশে চন্দ্রমা প্রকাশিত হইতেছে, সেই চন্দ্রাপোকে পৃথিবীর 
'কিয়দংশ আলোকময় হইযাছে, অপবাংশ ছায়াময় দেখাইহেছে। 
সেই আখছায়া আধ আলোকে শোভিত প্রকৃতিতে গৌরাঙ্গ 
এক আশ্চধ্য চিত্রের প্রকাশ দেখিয়া মহাভাবে উন্মত্ত হইলেন । 
গৌরাঙ্গ দেখিলেন, আলোকমন়্ দেশে চন্দ্রালৌকে 'একস্থানে 
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ঘন হইয়াছে, সেই ঘনীভূত চন্দ্রলোকে পূর্ণানন্দময়ী রাধিক! 
মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছেন ,_আর ছায়াময় দেশে একস্থানে 
ছায়! ঘন হইয়াছে এবং সেই ঘন ছান্সার় শ্রকৃক্মূর্তি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ছায়ায় শ্রীকষ্চ ও আলোকে শ্রীবাধিকা মূর্তি দর্শনে 
শ্রীচৈতন্যেব মহীভাবের উদয় হয! 

রামরুঞ্চপবমহংপ একদিন উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতে 
কবিতে গঙ্গাতীন্রে উপস্থিত হইলেন। তখন চাদ আকাশের 
মধ্যস্থল হইতে পশ্চিমেব কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। স্থতবাং 
প্রকৃতিব এক অংশে ছায়া এবং অপরাংশে আলো পাশাপাশি 
দাডাইয! সৌন্দধ্যেব আধ আধ ভাবকে সুন্দর পে চিত্রিত 
কবিষাছে | বামরুফ্ণ এক অপূর্ব ভাব দেখিলেন। যেখানে 
ছায়া সেখানে মহাকালযুন্তি। স্থিব গম্ভীর দিগন্বব মুক্তি 
মহাদেব চন্দ্রালোকে প্রকাশিত এবং তাহান উপবে প্রকৃতির 
আধাবময় অংশে ভাষা কালী মুণ্তি। দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণ 
“জন্ম শিবকালা” “জয শিবক'লী” বলি! চাংকাঁব করিলেন 
আনন্দে উন্মত্ত হইলেন, মনে হইল সেই মুগ্তির পদতলে লুটাইয়। 
পডেন। ভক্ত আকাশের দিকে স্থির নয়নে সেই মৃত্তি দেখিতে 
দেখিতে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। কখনও বাহাজ্ঞান হারাইয়া 
ফেলেন আবাব জাগ্রত হইয়া আনন্দে নৃত্য কপ্সিতে থাকেন। 
প্রভাতে রামকুষ্ের সেই প্রেমভাব দর্শনে অনেকে কাদিতে 
লাগিলেন । রামকৃষ্ণের এই ভাবের ঘোর কয়েক মান পর্যাস্ত 
থাকিল। যখনই সেই আধ-আলে!-আধ-ছারা স্থশোভিত 
প্রকৃতিতে সেই হরকালী মুত্তির কথা৷ মনে পড়ে, অথব। কালী 
মন্দিরে প্রবেশ ফিরেন অমনি, প্বাবা। বাবা! মা! মা!” 


১২৬৮ রামকৃষ্ণ পরমহংস । 


রলিরা! উন্বান্ত হন কখনও মৃতবৎ হইয়া পড়েন। চোখের 
এত জল যে দেখিলে ভয় হয়। 

এই সময়ে অনেকে রামকৃষ্জকে উন্মাদ মনে করিলেন । 
রোগ আরাম কবিবার জন্য রাণীবাসমণি গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে 
নিযুক্ত করেন। কিন্তু ওষধে কি করিবে) এরোগ হইলে 
মানুষের ভবরোগেব শান্তি হয় । এবোগ প্রার্থনীয়। বাণী 
বাসমণি অথবা মথুর বাবু বুঝিতে পাবেন নাই, যে প্রেমের 
তবঙ্গ এক সময়ে ভাগিবথী তটে শ্রানবদ্ধীপে উতিত হইয়। 
অদ্ধ ভাবতবর্ষকে প্লাবিত কবিয়াছল দেই তরুঙগই অবিশ্বাসী 
পৃথিবীকে প্লাবিত করিবার জন্য এত বৎসর পবে দক্ষিণসহরে 
যামকৃষ্ণের হৃদ ভেদ কিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 


সন্কীরতনে রামকৃষ্ণ | 


-ী শা ও গা 


মহাপ্রেমিক গো বখন খোল লইঘা তাহাতে চাটি মাবিত 
তখন রামকৃঞ্চের শদয়ে প্রেম পমুদ্র আন্দোলিত হইভ। 
রামকুঞ্চের রোমাঞ্চ হইত, ছ্চক্ষু ভাব ভবে সুপিয়া আমিত, 
চক্ষের জল বক্ষ বাহিয়। মাটিকে ভিজাইত। যেই থোলেব 
সঙ্গে কবতালের শব্দ উঠিত অমনি রামকৃষ্ণের শরীর ছুলিতে 
থাকিত। গানও নুরু হইতে রামকৃষ্তও ছুলিতে দুপিতে 
কাপিতে কাপিতে উঠিতেন। সে মূর্তি দেখিয়া সকক্কের প্রাণ 
ভগবানের জন্য কীদিয়া উঠিত। এক দৃষ্টে সকলে সেই 
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মূর্তির দিকে চাহিয়া এই মাদাম সংসার, আলাষয় পু 
কিয়তক্ষণেব অন্য ভুলিয়। যাইত। সে সুখ, সে আনন, সে 
ভগবৎপ্রেমের বিদছ্বাৎ্স্পর্শ ছাড়িয়া আর সংসারে ফিরিতে 
কাহারও ইচ্ছ/ হইত না। রামকৃষ্ণের সেই ভাব যখন উপস্থিত 
লোক সকরের হৃদয়কে বিছ্যতের হ্যায় স্পর্শ করিত তখন 
সকলের প্রাণের ভিতর হইতে, “হরিবোল”' “হরিঝোল” শব 
উঠম্া! সে স্থানের আকাশকে কাপাইয়া তুপিত। বালকের! 
পর্য্যন্ত মন্ত্রমুদ্ধেব স্তার তালে তালে যুব! ও বুদ্ধের সহিত নৃত্য 
করিত। গানের এক একটা পৃক্তি তখন মহাশক্তিতে পূর্ণ 
হইয়। অতি পাষণ্ডের হৃদয়কে কাপাইয় তুলিত। যথন দকলেই 
ভাঁবে উন্নত, হাত পা হপ্িপ্রেমে উন্মন্ত হুইয়া তালে তালে 
নাচিতেছে, তখন রামরুষ্টে ভাবের উপর মহাভাব প্রকাশিত 
হুইয়! ভণ্তি'র হুষ্কাব ছাড়িত ) সে হুঙ্কার গুনিয়া পশু পক্ষা 
কাঁট পথ্যন্ত প্রাণার হৃদয়ে হরিপ্রমের ম্ফ,রণ হইত। স্ত্রী- 
লোকেরা পর্যান্ত বাহাজ্ঞান হারাইয়। লোৌকলজ্জাকে বিসর্জন 
দিত। এইরূপ অবস্থাম্ন রামকুষ্জকে দেখিপে মনে হইত, স্বয়ং 
ভগবান ব! মহাদেব €প্রমে ঢুলু ঢুলু হইয়া নাচিতেছেন। সেই 
সময়ে রামকৃঝ্ ভক্কির দক্জম়স্বরে গর্জন করিতে করিতে 
$গাষ্ঠের বুকের কাপড় ও খোলের দড়ি আকর্ষণ করিয়া একবার 
এপ্দিক একবার ওদিক যাঁইতেন এবং *হরিবোল” “হরিবোল” 
শব্দে ভগবানের নামের জবধ্বনি করিতেন। আকাশে কড় 
কড় শবে যখশ বজ্র পতিত হয় তখন জড়িয় শক্তির প্রভাব 
দেখিয়া আমরা ভীত ও চমকিত হই, আর এই হুরিসঙ্কীর্ভনের 
সময় বখন *্তর্জেরি ০প্রমাকাশ হইতে “হরিবোল” পহরিবোল” 


১১০ বামকৃষ্জ পরম হংস! 


বলিয়া! কড় কড় ধ্বনি হয় তাহ! শুনিয়। নরঘাতকের উখিত 
তরবার তৃপতিত হয়, আত্মহতার বাসন! হরিপাধনার কামনায় 
পরিণত হয়, এবং অতি ঘোর সাংদারিকের বদ্রসম হৃদয়ে ভক্তির 
সঞ্চার হয়। এই ষহাভাবের তোড়ে কেহই দাংসারিকতা! 
বাচাইতে পারে নাই; ধনী ও দরিদ্র, পুশাবান ও পাপী, 
আত্মিক ও নাস্তিক এক প্রকাণ্ড প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ 
কবিয়া হরিভাবে বিভোর হইয়াছে এবং মুহুর্তের তেজে, চির 
দিনের মত, ভগবানের দিকে ফিবিয়। ঈাড়াইয়।ছে। প্রীটৈতন্ত 
এই মহাভাবে অধীর হইয়! সংসারকে ভগবানের দ্বিকে ফিরাইয়।- 
ছিলেন। জগতেব ইতিহাসে মহাভাব অতি অল্প লোকেবই 
দেখাগিয়াছে। মহাত্! ঈশাব নাকি মহাভাব হইত কিন্ত 
গচৈতন্সের মত নহে । বর্তমান সময়ে রামকুষ্খচ পরমহংস ও 
বাকনিব ব্রহ্মচাবি মহাশয়ের মহাভাবের কথ। শুন! বায়। 


মহাঁভাব সময়ে রামকৃষ্চের শ্লোক ব্যাখ্য। | 
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রামকষ্জের যখন মহাভাব হইত তখন শাস্ত্রের কঠিন কঠিন 
শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীমন্তাগবতের অতি কঠিন 
সংস্কৃত জলের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতেন । সেই শ্লোক ব্যাধ্যার 
সময়, লোকের দিবাজ্ঞান ফুটিয়া যাইত 7-জ্ঞান ও ভক্তি তথন 
সেই ব্যাখ্যার প্রত্যেক শর্খের আঘাতে জাগিয়া উঠিত। 
ব্যাথা শুনিতে শুনিতে লোকের মনে হইত ইহা মুনহষের 
স্যাখ্যা নে ভগবানের ব্যাধ্যা। কথাও অতি সত্য । এ সময়ে 
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ভক্তে যাঁহ! হস সবই ভগবানের । এই জন্য ভাঁর কাটিয়া 
যাইলে বামকৃক্চের মে সব কথা মনে থাকিত না! । কারণ 
ঝামকষ্খ তখন ভগবান সন্তোগে থাকিতেন এব: ভগবান 
কামকুষ্ণে প্রকাশিত হইয়! যাহা ইচ্ছা কবিষ়্া যাইতেন। 
বামকুষ্ণ লেখাপড়া! জ্বানেন না অথচ কি প্রকারে এই দব কঠিন 
কঠিন শ্লোকের এরূপ বিস্তুত ব্যাখ্যা করেন, ইহা। দেখিযা, 
ইংবাজী শিক্ষিত মন্তিফে ধর্মজ্ঞানের সঞ্চার হইত। 

এক সময়ে কলিকাতাব ডেপুটিকলেন্টব শ্রীবুক্ত বাবু অধর- 
লাল সেন তন্ত্রের একটা শ্রোকের কিয়দ"শ বুঝিতে না পাবার 
ধাবু মহিমচন্ত্র চক্রবন্তী মহাশয়ের নিকট 'আইসেন। মহিষ 
বাবুও সেটুকু বুঝিতে পাবিলেন না। দে দিন সন্ধ্যার সময 
হুছনে রামরুষ্ের নিকটে গেলেন । তখন বামকৃষ্ণ সন্কীর্তনেৰ 
আয়োজন করিয়া বসিয়াছেন। কোন্নগরের সংকীত্তনের দলের 
অপেক্ষায় কলে আছেন। এমন সময়ে মহিম কাবুব সঙ্গে 
অধর বাবু গিযা উপস্থিত। অধব বাবু জানিতেন না যে 
রামকুষ্চ সংস্কত জানেন না। তিনি জানেন বামকুষ্জচ যেমন 
সাধু তেমনি পণ্ডিত। তবে মহিম বাবু জানিতেন রামকৃষ্ঃ 
যাহাই হউন মা কালী র্লামকৃষ্ে প্রকাশিত হইয়া, শ্লোকের 
ব্যাখ্যা করেন; স্থুতরাং রামকুষ্ হইতে, শ্লোকের যা ব্যাথ্যা 
হইবে তাহা অভ্রান্ত। অধর বাবু ও মহিম বাবু বাম কৃষ্ণের 
নিকটে বনিলেন । অধব বাবু বলিলেন একটা শ্লোকাংশের 
ব্যাখ্যা করুন,_-এই জন্য মহাশয়ের কাছে আপসিয়াছি । রাঁষ- 
কুষ্ণ 'ঝুলিলেন কি শ্লোক? মহিম বাবু শ্বোকাংশ আবৃত্তি 
ককিলেন ১ 


১৩২ রামকৃষ্ণ পরম হংস। 


"সার্ঘীবিতয়বিন্দুভ্যোঃ ভূজনী কুলকুণ্ডলী |” 

শ্লোক শুনিবামাত্র সকলেই অবাক হইলেন। সংস্কৃত 
ভাষায় পণ্তিত বাহার ছিলেন তীহারা ভয় পাইলেন। রাম- 
কৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে ধাহার। বামকষ্ণের এ্রশী শক্তির বিষস্ব 
জানিতেন ন! তাহার গা টেপাটেপি করিতে লাগিলেন। 
বাহার! শী শক্তির বিষর জানিতেন তাহারা ব্যাখ্যা শুনিবাব 
জন্য বাগ্র হইলেন। 

বামরুষ্ণ শ্লোক শুনিলেন। কিছুই বুঝিলেন না। মনে 
মনে ভাবিলেন, আমি মূর্খ মাহৰ আমার কাছে মা জগতের 
শান্জ্ আনিয়া উপস্থিত করেন কেন» শ্রুইবপ ভাঁবিতেছেন 
এমন সময়ে কোন্নগবের দল খোল বাজাইতে বাজাইতে উপস্থিত 
হইল। সুতরাং গোলে হবিবোলে'সে কথাটা ুন্দররূপে 
চাপা পড়িল । খোলের আওযাজ শুনিবামাত্র রামক্কষের 
চেহাবা ফিবিয়াছে_-কথায় মিষ্ঠতা বাডিয়াছে-_-রামকুষ উঠিয! 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । রামকৃষ্জেব মহাভাঁৰ উপস্থিত হইল । 
কিয়ৎক্ষণ পবে সেই মহা ভাব পূর্ণ মুক্তিতে ব্সিয়। রামকুষ্ণ অধর 
বাবু ও মহিম বাবুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে চাননি 
দেখিয়া অধর বাবু কাপিয়াগেলেন__ভক্কতিতে কাদিয়। ফেলি- 
লেন। অধর বাবুর প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিল 
"এ মাগুষের চোখ না কানীর চোখ ।” অধক্প বাবু তাই 
কাদিতে কাদিতে থর থর করে কাপিতেছেন। এমন স্মক়ে 
ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। মহিম বাবু তর তর করিয়া লিখিতে 
লাগিলেন । দেড় ঘণ্টা ধরিমা। ব্যাখ্যা হইল। দেই বাখ্যা 
যাহারা শুনিলেন তাহাদের সর্বশান্ত্রের জান কুটিগাগেক্স। 
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বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম আঁধখানি শ্লেকেন 
ভিভরে দেখিয়। অবাক হইলেন। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সেই 
শ্লোকারন্ধের ব্যাখ্যায় ঘনীভূত দেখিয়া! সকলে অবাক হইলেন । 
পূর্বোক্ত শ্লোকার্ধ যে সাড়ে তিন বিন্দুর কথ! আছে তাহাই 
অতি কঠিন। বড় বড় পণ্ডিতের এঁ বিন্দুর অর্থ বুঝিতে ন। 
পারিয় নানাপ্রকারের গোলমেলে অর্থ করিয়াছেন। সেই 
সাডেতিন বিন্দুর অর্থ এই £_-এখন বিন্দু কাহাকে কহে ? 
জ্যামিতি যাঁছ। বলিয়াছেন তাহাই অন্রান্ত অর্থ । জ্যামিতি 
বলিতেছেন “যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নাই__ 
তাহাই বিন্দু,” এবিন্কুর কি বাস্তবিক আন্তিত্ব আছে» এ 
সম্বন্ধে প্ডিতেবা কত আলোচন। কবিয়াছেন। কেহ বলেন 
ওটা মিথ্যাকথ।--ইউক্রতের একট! অবৌক্তিক অন্ুমান। কারণ 
অনৃদ্থিতি আছে অভ পব্মাণ নাই এমন জিনিল কোথা 2 
ইহা মানুষ কল্পনায় ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের 
ধারণ। দ্বাবা সত্যের পৰীক্ষা হইতে পাবে না। আমদের শক্তি 
বখন পরিমিত তন ধারণাও পরিমিত। কিন্তু সত্য অনন্ত। 
স্থৃতরাং বিন্দু সম্বন্ধে গণিত শাস্ত্র যাহ! সংজ্ঞা করিলণেন তাহ! 
ভুল নহে। একটু গভীর ভাঁবে দেখিলে বিন্দু প্রক্কতি মুলে 
দেখিতে পাওযা যায়। এই বিন্দু হইতে যেমন জ্যামিতি শাঞ্রের 
উৎপত্তি__-এই বিন্দু হইতে তেমনি জগতরূপ শাস্ত্রের উৎপস্তি। 
প্রকৃতিতে তিনটা পূর্ণ বিন্দু আছে যথা। ;-সময় (1076 ) দেশ* 
+€ 909০6), চৈতন্য (52216) | যাহার অধস্থিতি আছে, 
বিস্ক পরিমাণ নাই তাহাই বিন্দু অথব! যে দ্রিনিন মাছে কিন্ত 
বাধা, দে ন*__আবরোথ করে না তাহাই বিন্দু। সময় একটা 
১২ 
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বস্ত ইহ! আছে কিন্তু কাহীকেও বাধা দেয় ন1--এই সময়কে 
আশ্রয় করিব| কত কাও, ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে । আবার 
দেশ (51১০০) একটা বস্ক ইহা কাহাকে বাধাদেয় না,__ 
সমস্ত জগৎ এই দেশ অবলম্বন করি! রহিয়াছে । আব 
চৈতন্য (১০) ইহাও একটি বস্ত্র, কাহাকে ও বাধাদেয় ন। 
এই চৈতন্ত দেশ, কাল সঙ্গে লইয়া সবই করিতেছে। সমন্ন 
দেশ ও চৈতন্য এই তিন বস্তর মধ্যে কেহ কাহাকে বাধাদের 
না। এইজন্য এই তিনটী মহাবিন্দু। আর চৈতন্তই ঘন হইয়া 
জড হুইযাচ্ছে খলিয়! ভাডকে আধখান| বিশু বল। হইয্মাছে__ 
চৈতন্ত বিন্দুই ঘন হইন্সা বাঁধা দিতেছে, এইজন্য জড়কে অথব! 
চৈতন্তের জডাবস্থাকে অদ্দবিন্দু বলা হইয়াছে । এই অর্দনিন্দু 
কেবল মাত্র স্বজীঠীৰ বস্থকে বাঁধা দেএণ। 


৬ 


এীহিকতাব মস্তকে পদাঘাত | 
মি ০ 


লক্ষীনাবায়ণ মাড়োয়াবি নামক এক ধনী রাগকৃষ পৰম- 
হংসেৰ নাষে দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিষ! 
দিতে চাহেন। রামক্কঞ্জ অশ্বীকাঁধ কবেন। ত।হাতে লক্ষমী_ 
'নারায়ণ বামরুষ্চকে অনেক জেদাজেদ্ি করিতে থাকেন । লক্গমী- 
নাবাযর়ণ বলেন, আপনার নামে দিতে যদি আপত্তি হয় তে! 
আপনাব কোন শিষ্যের নামে লিখিয়! দি। রামকৃষ্ত তাহাতে 
উত্তর করেন, “তাহাতে ও আমার টাকা বলিয়া, মনে” অহঙ্কারের 


বামকৃ্ পবমহতস | ১৩৫ 


দ[গ বসিবে,_স্থতরাং তুমি ও সঙ্কর পবিতাগ কর।” জঙ্গী 
নারাশ্ণ তখন রামঞ্চের ছ পা জাইকা! “আপনাকে টাকা 
লইতেই হইবে, না লইলে আমার মনে ক্লেশ হইবে” বলিতে 
বলিতে কীদিতে লাগিলেন। তখন বামকৃষ্জ আপনার কালী” 
মার নিকট কার্দিযা নিব্দেন কবিলেন, “না? আমার কাছে 
এসব লোককে কেন আন। ইহাবা আমাকে তোম1 হইতে 
দুবে ক্ষেলিতে চাষ” বাঁমরুষ্ণেব কান! শুনিয়া ধনী মহাশযেৰ 
জ্ঞান হইপ। তিনি আপনাব কামন!| পবিত্যাগ করিতে বাঁধ্য 
হইলেন । 

মথুববাঁবু একদিন পনেরশন্ধ টাকা দামের একখানি ভাল 
শাল কিনিয়া রামরঞ্চকে দান কবেন। বাঁমতর্চ সেই শাল 
খ।নিকে নাটিতে বাখিয়া ধলিতে লাগিলেন, “মন! একে বলে 
শাল। বড়মানুষেরা এ গাবে দেয়। এ গায়ে দিয়ে গরপিৰ 
লোকেব কাছে গেলে তাহাদেব উপর দ্বণা হয়। ইত ভ্েডাৰ 
লোমে। ইহ। পুডিলে এমনি দুর্গন্ধ বাহির হয বে, কেহ টিকিতে 
পাঁবে ন।। ইহাব পবিণাঁষ মাঁটী 1" বঙগিয্াই থু থু কবিয! 
উহাঁব উপর থুখু ফেলিতে লাগিলেন। মথুববাবু একটু দূর 
হাতি ইহা দেখিতে দেখিতে রামকৃঞ্চে উচ্চভাঁব বুঝিয়! 
কংদিতে লাগিলেন। 


রামকৃষ্জের তীর্ঘভ্রমণ | 


সী স্শ্হাটি উ গু 


মথুববাবু, মথুববাবুর স্ত্রী ও রামক্ষ্ণ তীর্থ ভ্রমণে বাহির 
হইলেন। প্রথমে কাশী গেলেন। অব্পূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের 
মন্দিরে যাইবার সমগ্ন রামকৃষ্ণ আপনাকে ঠিক ন্বাখতে পারি- 
তেন না। মৃতবত্ হইয়া যাইতেন। রামরুঞ্জকে ধরিয়] 
লইধা যাওয়া! হইত। প্রকৃত য৷ দেব দেবী দর্শন তাহাই তাহার 
হইত । 

কাণী গিয়া রাঁমকঞ্চ তৃপ্থিনাভ বেন নাই ! কাশীতে 
প্ররুত সাধু অতি অল্প স্তাডামাথা সন্তাপী অনেক-কিন্ধু 
প্রকৃত সন্ভাসী এক ত্রেলাঙ্গ স্বামী বই আর কাছাঁকেও দেখেন 
নাই। ব্েলঙ্ষন্বামীর সহিত আলাপ করিয়া রামকৃষ্ণ কাশী 
দর্শনেব প্রকৃত ফল লভি কবিয়াছিলেন। কাশী হইতে বৃন্দাবন 
গেলেন। সেখানে আরো দূরাবস্থা। নিষ্ষাম ধন্মের পবিবব্ত 
ভয়ানক ব্যাভিচারের শ্রোতে বৃন্দাবন ভাসিতেছে। তবে 
অতবড় তীর্থ একবারে সাধুশূন্ত হইতে পাবে না। নিধুবনে 
গঙ্গামাতাকে দেখিয়! রামকুষ্ং অতিশয় তৃষ্থি পাইলেন ৷ গঙ্গ 
মাতা শ্বহস্তে পাক করিয়া স্বহস্তে রামকৃষ্ণতকে খাওয়াইয়। 
দিতেন। রামকৃষ্জে মহাভাবের প্রকাশ দেখিয়। গঙ্গামীভ1 আপ- 
নাব বৃন্দাবন বাস সফল হইল ভাবিয়া রামরুঞ্চকে ছাড়িতে 
চাহেন নাই। মহাভাবের কথ শাস্ত্রে প়্িযাহেন--গ্রী তন্তের 
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হইত এইঘাত্র জানিতেন, আগ রামকুঞ্জ মেইপব লক্ষণ দেখির। 
কাদিতে লাগিলেন__-আপনার জীবনকে ধন্ত ভাবিলেন। রাম- 
কৃষ্ণের যখন মহাভাব হইত তখন গঙ্গামাত1, “ছুলাগী”। 
“ছুলালী” ৷ বলিয়! চীঙ্কার কবিতেন, ভক্তিতে রোদন করি. 
তেন এ৭ং দেই সময়ে চারিদিকে শ্রীমতী রাধিকার প্রকাশ 
দেখি প্রেম-পাগপিনী হইতেন। 
রামককঞ্চ যেখিন বৃন্দাবন পরপিত]াগ কবিষ। আসিবেন, সেদিন 
গঙ্গামাতা কাদিতে কানিতে আপিয়া পবমহংসের হাত ধরিয়া 
বলিতে লাগলেন £--ওবে ছুল।শী! বৃন্দাবন যে তোর 
থাকিবাবস্থান। ব্রক্ষবালাদেবও, বুন্দাবন ব্যতীত আব দ্বিতীয় 
স্থান নাই। আমি বুন্দাবনে খাস কবির আছি, কেন আছি 
তুইকি জানিস না। যর্রি দাদী বলে মনে হযেছে, যদি দয়! 
বর বেখ। কিলি, তকে আৰ রকেন জায় বিকহনংল দগ্ধ ককবি 
হ্যাবে, আশায় কতদিন প্রাণ বাচে? নরং আশা থাকিলে 
তাহাতে প্রাণ বাচিলেও বাচিতে পারে । াকন্থ মিলনের পরে 
বিবহ ফেকি অনন্থ ছুখ, দ্বপালা তাকি তুই জানিসনে? আমি 
এতটিন কেবল ভাবে প্রণবারণ কবেছি। মনে কবিতাম এই 
বুন্ধাীবনে একদিন আমার কমলিনী কদন্বমূলে--কোন্‌ কদন্বটা 
তা জানিন।_-কানাই এর সহিত বিছাব ককিয়। গিরাছেন, 
কদম্ববুক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাই, কিন্ত কোথাও আমার 
নন্দকিশোর-_-রাইকিশোরীকে দেখিতে পাই নাই। আমাদেহ 
দেই যুগ্রলব্ূপ কই 8 যখন দেখি বিপিন প্রান্তে, প্রাস্তব্বে 
নবছুর্বাদলঘন হইন্া রহিয়াছে, তখন মনে হয়, কোথায় সে 
খোপাঙগ! দে গেল কোথা! কোথায় সে গোপাঙ্গ 
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কোথান্ব মে গোপালবৎবুগ্রণ! আর যখন ত্ী মাঠে গোপাল 
বিচরণ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দেখিয়া আমার পূর্ব কথ! 
স্মবগ হইয়া নয়নে জলধারা বহিয়া যায়। মনে হয়, স্থি, 
আমাদের গোপাল এক সমন্ধে ধরূপে গোপাল লইঞ্/! বেডাইত। 
তখন ম! ঘশোদার সাজান বেশ মনে উদয় হইয়া আমায় আপন 
হাব! করিত। গোপালের মাথাবৰ চুড়া, বৃন্দাবন তিলকেব 
নাসায় তিলক, ললাটে ও কপোলদেশে অলকাবিন্দু সকল যেমন 
শবদ কাশেব নিশাব তারকারাজি সদৃশ দেখাইত। তাহা 
ওষ্টাৰৰে গঞ্জমতি। আহা! কি স্ুমধুব মৃছ্হীন্ত, হান্তছটায় 
মন প্রাণ বিমোহিত হইযা যাইনত। মরি মরি। কিবা! ভ্রুভঙ্গি, 
সে আডনয়নেক চাউনি মনে হ'লে কোন কুলবাল!, কলশালে 
জল্ঞ্জলী না দিয় স্থি থাকিতে পারে? যেভাপতাব কি 
সকলই ভাল । ভাল কিদেগ অমননিষ্ঠর কি আর আছে? 
কুলের কুলবণৃব কুল ভাঙ্গির।, তাদেব পথের ভিথারিনা করিয়া 
শেবে দ্ুকুল নষ্ট করিবাৰ অমন গুকমহাশয় আর কি দ্বিতী। 
আছে? সখি। এ দেখ যমুনা, যে যমুনাকুলে ব্রঙকুলবালা 
কুলশাল হুলিয়া গোকুলচন্ত্রের ব্দনচন্দ্র বিনিঃল্যত জুমধুর 
বংশীধ্বনি ন্ববপ অমৃতধাবা শ্রবণ পথে চলিবাব ভন্য একত্রিত 
হইত, যে যমুনাতীরে একদিন নন্দছলাল গোপাঙ্গনািগের 
বন্্ হবণ করিষ। বুক্ষশাখায় লুক্কায়িহ ছিল, দে বৃক্ষ আছে, 
ধপ যমুনাতট আছে, কিন্তু সে চোর কই? তাকে কেন 
দেখিতে পাই নাই। সে যষুনাপুলিনে আমাদের 
কমলিনী কন্কলতিকা1, শ্তাম, কদস্থ ভরষ্ট হইয়া! যে দিন ধুলায় 
ধুপবিত হুইয়া! সখীদিগের রোদনন্বরেক্ক লহিত (হা কৃষ্ণ” 
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“হ! কৃষ্ণ !” স্বর সমস্বরে ধ্বনিত করিয়াছিল, সে সখি রাই বা 
কোথাত্প » আর সেই ব্রজেশ্বরীই বা কোথায় ? সে কুগ্তবন 
আর নাই, এখন সকলই নিবিড বন। বৃন্দাবনে বাস করি, 
কিন্তু মনের সাধে কথ| কহিবার কেহ নাই। তাই বলি অরে 
ছুলালি ! তুই কোথায় আমাঘ ফেলিয়। পলায়ন করবি।* 
প্রম্হংসদেব গঙ্গা মাতাকে অনেক বুঝাইয়! অবশেষে বিদাক়্ 
গ্রহণ করেন। 


আপন আশ্রমেব বাহিরে । 


স্যার ৮ বাটি. 


সিদ্ধাবস্থার পব বামকুঞ্চ একবার আপন গ্রামে গমন কবেন। 
গ্রামে খুডা জেঠা দাদ! পিসি খুডি জেঠাই সকলে রামক্ৃষকে 
দেখিতে আদিল। গ্রাম ভাঙ্গিয়া পডিল । বিশেষতঃ বৃদ্ধাবা 
রামকৃষেরে হাব ভাব দেখিষ। একবাবে সংসার ভরষ্ঠ। হইয়। 
পডিলেন। রামকৃষ্ণ কাঁমারপুকুবের নিকট শ্ঠ।মবাজার নামক 
পল্লীতে কোন আম্মীয়ের বাটাতে গেলেন। লেখানে হত্রি- 
সংকীর্ভনের রোল উঠিল। ভক্তির শম্োত বহিল। লোকে 
লোকারণ্য হইল | রামরুষ্চ কখনও কখন মৃতবৎ হুইয়! যান__ 
নাডী পাওয়! যায় না--শরীর ছিম অপাড় আবার ক্ষণিক 





* শ্রীুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত পরমহংসের জীবন বৃত্তাস্ত 
(পৃঃ ০৫৮ 1) 
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পরেই সংদ্ঞ! হয, দেখিয়া বুড়া! যুবা ছেলে মেরে সকলে অবাক 
হইল ; পহরিবোল” প্হরিবোল” শবে গ্রামের পাপ তাপ উড়িয়! 
যাইতে লাগিল । পাড়ায় পাড়ান্প গ্রামে গ্রামে রাষ্্র হইল এক 
অদ্ভুত ভক্ত আসিয়াছেন__হরিনাম বলিতে বলিতে শুনিতে 
শুনিতে মরিতেছেন আবার বাচিতেছেন। কথা শুনির] 
লোৌকেব ভিড় এত হইল যে গ্রামে মার লোক ধরে না 
মাঠ পর্যান্ত লোকের ভিড-_-মাঠের উপব দিয়া পিপীলিকাব 
সারিব মত লোক আগিতেছে এবং “হরিবোল” “হবিবোল” 
শবে গ্রামকে প্রতিধবনিত করিতেছে । বামক্কঞ্জফ এত 
পোঁকের ভিড় দেখিয়া ভয় পাইলেন_-একদিন হটাহ সয়! 
পড়িলেন । 


রামকৃষ্ণ মথুব বাবুব সঙ্গে মাঝে মাঝে আদি রান্ষসমাঁজে 
যাইতেন। একদিন গিয়া বসিষা আছেন__ত্রাঙ্গদের গাঁন 
শুনিয়া ভাবে বিভোব হইয়াছেন। ব্রাঙ্গরা যখন উপাুন' 
করিতে কবিতে ধ্যান অবলম্বন কবিলেন তন রামকৃষ্ত একটা 
যুবার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বহিলেন__বামকৃঞ্জের 
দেই যুবাকে দেখিয়া! বড আনন্দ হইল। কাবণ অন্ঠান্ত সকল 
ব্রাঙ্গেব কপট ধ্যান আর সেই যুবার প্রকৃত ধ্যান। বামকু্চ 
মথুব বাবুকে চুপে টুপে বলিলেন “এ যে যুধা দেখিতেছ উহার 
, ফাতনা নড়িতেছে .* আব যে সব দেশিতেছ ওসব কিছুই 
শয়।” 





* ধ্যান সবোবরের মনবড়শিতে ব্রহ্ম মত্শ্ত ঠোকর মারি- 
তেছে-_অর্থাৎ এই যুব ব্রহ্ম জ্যোতির আভাপপাইতেষ্থে। 
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কলুটোলাঘ চৈতন্তপভায় গমন করেন । সেখানে সংকীর্তনের 
সময় মহাঁতাবের সঞ্চার হইজে বামরুষ্চ ভগবানের শক্তিতে 
পুর্ণ হইয়া! চৈতন্যের আসনে গিয়া বসিলেন। কেহ কেহ তীয় 
মহাভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়া মহ! আনন্দ প্রকাশ করিলেন 
এবং কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়৷ কপট ভণ্ড বলিয়া রটনা 
করিতে লাগিলেন। কালনার ভগবানদান বাবাজি এ কথ! 
শুনিয়! বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে রামক্কষ্জে যখন 
স্বচক্ষে মহাঁভাবেব প্রকাশ দেখিলেন তখন বাঁমকুঞ্জের দুপা! 
জডাইয়। ক্ষম] চাহিতে লাগিলেন। রামকুষ্ণ মথুব "বাবুর সঙ্গে 
শ্রীমংভগবানদাঁস বাঁবাজিকে দেখিতে যান। তাহার আশ্রমে 
উপস্থিত হুইবামাত্র বাবাজি বপিয়া উঠিলেন «কোন মহাপুরুষ 
দীনের প্রতি দরা করিয1*কুটারে চরণধুলি দিলেন '* তারপর 
রাম্কঞ্চের ছুপা জড়াইয়! কাদিতে কাদিতে বলিলেন,” আজ 
আমি কৃতার্থ হইলাম। প্রত । শক্তিহীন কাঙ্গাল জানিয়! দয়া 
করিয়া নিজগুণে দর্শন দিয়! চিব আঁশ| পূর্ণ করিলেন। আমি 
অতি অপবিত্র, নরাধম, মহাপাপী। কেন না! আমি আপনি 
তীর্থ পর্যাটন কিন্বা সাধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়। একস্থানে 
পিগাকারে পতিত রহিয়্াছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান, 
ভগবান দাদের প্রতি বুঝিলাম এতদিন পরে স্থ প্রসন্ন হইন্াছেন। 
আ'জ সাধু পদধূলিতে মামি পবিষ্তর, আশ্রম পবিক্র, দেশ পবিত্র 
হইল1 এমন ম্ুছুল্লভ পদার্থ সর্বত্র ছুপ্রাপ্য। যাহাদের 
মধ্যে ব্রহ্তে্ বিরাহ্গ করিতেছেন, ধাঙ্ার হুদিবৃন্নাবনে নিত্য 
রাসলীণ! দর্শন করিয়া রশিক শেখরের চরম প্রেম আস্বাদন 
করির্ভেছেন, ধাস্রারা হুজিত হইয়া সৃষ্টি কর্তাকে আপন হৃদয় 
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পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন তাহারাই 
সকলের পু্জ্য এবং সকলের প্রণম্য |” 

একদা বাঘু কৃষ্ণদান পাঁল ও কলিকাতার কয়েকজন রাজ 
মহথারাত্বা একটা সভা প্রম্হংলকে নিমন্থণ করেন। প্রমহংস্‌ 
ধনী লোকদের ভাল ন! বাসিলেও নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্া করেন নাই। 
বামকুষ্জ রাজসভায় গিয়া! বসিলেন সকলেই খুব ত্ুক্তির সহিত 
অভ্যর্থনা। করিলেন । কৃষ্ণদাদ বাবু সকলের মুধপাত্র শ্ববূপ 
বলিলেন,” বৈরাগ্য শাস্ত্র এ দেশের সর্বনাশ করিয়াছে। 
সকল বস্ত অসাব বলির! শিক্ষা দেওগা সেকেলে কথা । এইবপ 
শিক্ষার দোষে ভাবতবর্ষ আজ পবাধীন। যাহাতে আপনার 
এবং দেশের হিতসাধন হয একপ উপদেশ দিবেন। পরমহ্‌*স 
মুদুহান্তে অতি শ্ুন্দর উত্তর দিলেন «“তোমাব মত রাড়িপুত 
বৃদ্ধ লোক আর দেখা যায় ন|' তুমি কি বলিতেছ? জীবের 
হিতসাধন করিবে? কি হিত করিবে আমায় বুঝাইয়! দিতে 
পার? তোমরা যাহাকে হিত বল আমি জ।নি। পাঁচজনকে 
অন্ন দেওয়া, ব্যাধি হইলে চিকিৎসা কব, একটা ব্লাস্তা কবা 
কিম্বা একট! পুষ্ধবিণী বুজান রহিত করা ,_এইতে! তোমাদের 
হিতসাধন ?%হিত__কিয়ত পরিমাণে বটে। কিন্তু বল দেখি 
মানুষের শক্তিতে এই হিত কতদূব সাধন হইতে পারে? 
অন্ন কষ্ট নিবারণ করিবে? এ কষ্ট হইল কেন? কারণ 
ঈশ্বর প্রচুর ধান্যাঁদ দেন নাই। তৌমবা নানাস্থান হইতে 
চাউল লইয়া ছর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, কিন্ত তাহাতে 
কিফলহুইল১ কত লোককে বাঁচাইলে গ সূতা বল, উড়িষা 
ও মাদ্রাজের ছুর্ভিক্ষে কত লক্ষ লোক ব্বনাহ্থারে হরিয়ীছে ? 
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তোমাদের চেষ্টার তো৷ ত্রুটি হয় নাই, অর্থের অনাটন ছিল ন! 
তবে লোক রক্ষা হইল না কেন £ ম্যালেরিষা! জবে এক একটা 
দেশ জন শূন্য হইয়া গিয়াছে । ওধধে কি করিল? যাহার! 
বাচিয়াছে ওষধ না দিলেও তাহার বাচিত। হিত করিবে 
বলিয! মনে অহংকার হয় কিন্ত জগৎখানা কি? কত বিস্তীর্ণ 
তাহাব কোন জ্ঞান আছে? জীব বলিলে শুধু মনুষা বুঝায় 
না। যত প্রাণী এই ভ্রগতে আছে সকলের আহার ষোগাক্ষ 
কে» ইহাদের রঙ্গা কবে কে? ইশ্বর বলিয়াছেন মাঙ্ুষেব 
আত্মাভিমান দেখিয়া তিন বার হাপিয়া থাকেন। কোন 
ব্যক্তির আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক যখন জোর 
কবি] বলে ভয় কি? আমি বাচাইবা দেব। ভাই ভেয়ে 
বিবাদ কবিষ! যথন ক্ুত্র গুলিযা জমি ভাগ কবে, তখব একবার 
ভামেন। আব এক, বাজ ধখন্‌ 'অপব রাজ রবাজ্য কাডিয। 
লয়, তথন একবার হাপেন। বাব? গঙ্গা কীাক্ডাব বাচ্ছা! 
হঘ দেখেছ! অনন্ত হঙ্জাণ্ডে তমি একটা কাকডার বাচ্ছ| 
বিশেষ , জীবেব হিত কবিবে মনে কধিলে পাপ হয় । 

কষ্চদা বাবু প্রস্ততি অবাক । আর কথ কহিবাব শক্জি 
নাই। আজ যদি প্রিচ্সবিলঘার্ক উপস্থিত থাকিতেব। তাকে ও 
নক্ুত্তর হইতে হইত--অভিযান রসাতলে যাইত। প্রকৃত 
ভক্কের কাছে বাজী মাঙ করিতে এপর্যন্ত কেহই পারেন 


নাই । 





* বাবু রামচন্দ্র দন্ত প্রণীত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত 
টি 
পৃঃ ৯১১টি | 
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পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লহিত আপনি দেখা করিতে 
যান। দয়ার সাগক্জের প্রতি তার গভীর অদ্ধা ছিল। তেমন 
মান তীর্থ দর্শনে ধায় সেইবপ পরমহংস বিদ্যাসাগর দর্শনে 
গিয়াছিলেন্ব,) বিদ্যাসাগবের নিকট যথন গেলেন, তখন 
বিদ্যাপাগর কয়েকটা শিশুর সহিত খেলা করিতেছিলেন। 
বিদ্যাসাগরের সেই শিশুভাব দেখিয়| পরমহংস বড়ই আনন্দিত 
ছইলেন। বিদ্যানাগর মহাশয় রামকষ্ণষকে খুব আদর করি- 
লেন। বামকৃষ্ণ বলিলেন “মান আমার সাগর দর্শন হইল।” 
বিদাসাগব হালিয়। বলিলেন “নদী ও সরোবরে মিষ্ট জল খাইয়! 
এখন লোনা জল খাঁন।” বামকৃষ্চ বলিলেন *এতে| অবিদ্যার 
সাগর নয়--এ যে বিদ্যার সাগব।” এই প্রবানে অনেক 
রহস্তেবর কথ! হৃইল। তারপর গভান বিষয়ের আলোচন৷ 
হুইল | বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাপিলেন “এ ছুনিয়ার ঘিনি মালিক 
তিনি কি বস্ত? রামরুষ্চ ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন “এ 
পর্য্যস্ত কোন শাস্ত্র তাহাকে এটেো। কবিতে পানে নই। 
বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ সকলে তাহাকে প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা কবিতেছে কিন্তু কেহ তাঁহাকে স্পশ করিতে পারে নাই। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় আশ্চধ্য হইয়া বপিলেন, এতদিন পবে 
নৃতন মিষ্ট গভীর কথা শুনিলাম--অনেক সাধুব সছিত আলাপ 
করিয়াছি, এমন প্রাণভূলান কথা কোথাও শুনি নাই।” 
বামরুষ্ের প্রক্কতিতে যে আদতে খাদ নাই এ কথ! বিদ্যাপাব 
বলিয়াছিলেন। 

অধরলাল সেনের বাড়িতে বঙ্কিম বাবুর সহিত আলাপ 
হয়। বঙ্কিম বাবুকে বাকা বলিক্জা তামাম বেন, এবং সেই 
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মা্গ এমন উপদেশ দেন স্ধে বঙ্কিমের জীবনে এক নূতন তরঙ্গ 
উপস্থিত হয়) সেই সময় হইতে ধর্ম উপন্যাস লিখিবায় ইচ্ছা 
বঙ্কিম বাবুর খুব প্রবল হয়। “দেবী চৌধুরাণী” এই আলাপেরই 
ফল। এই আলাপের পর হইতেই বঙ্কিম বাবু হিন্দুভাবে পরিণত 
হন। রামরুষ্ণেরই শক্তি শেষে বঙ্কিমের জীবনকে বর্দ্পথে 
পরিচালিত করে। সাধুশক্তির কি অপূর্বা মহিম| ! 


পি পপি 


শক্তি প্রকাশ । 


সস শ্্হাট € বত 


ভক্তগণ সময বিশেষ ভগবানের হুকুম অনুসারে শক্তি 
অ্ধণশ। ককিয থটকেন, 

উইলিএম নামক রামক্কষ্চের সাহেব শিষ্য রামরুঞ্জ কর্তৃক 
এক বিশেষ অলৌকিক ব্যাপাব দেখিয়া ভক্তিভরে বামরুফ্ের 
পদতলে লুটাইয়৷ পড়েন। যে সময়ে কপিকাতার বড বড় 
পাদ্রির। কেশবের সঙ্গে রামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত কৰিতে- 
ছিলেন--যে দময়ে পাদ্রি মহলে রামকৃষ্ণ এক গন্ীর আলো- 
চনার বিষয় হইয়়াছিলেন__সেই সময়ে উইলিএম নামক কোন 
সাহেব রামক্কষ্ণের নিকট গমন করেন। উইলিএম বড়ই সবল 
ইংকাজ । ইনি বামকৃষ্জকে ছেলাম করিয্লাই জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আমাদের ঘীশ্ড কত অলৌকিক ব্যাপা্ধ দেখাইযাছিলেন ; 
আপনি কিছু অলৌকিক দেখাইতে পারেন” ? তাহাতে রামকৃষ্ণ 
একটু হালিত্থা কহিলেন *দে কথা পরে যা হয় হবে__তুমি 
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একবার দূর হ'তে আমার কালী মাকে দেখে এস” । উইলিএম 
কালী বাড়ির বাহিরে জুতা রাখিয়া যেই কালী মন্দিক্ের 
সম্মুখে গর! দ্রাড়াইলেন অমনি কালী মূর্চিস্থলে যীশুধীষ্টের 
মুত্তি দর্শন করিবামান, সাহেব এক আশ্চর্য্যরসপূর্ণ ভক্তিভাবে 
কাদিতে কীাদিতে সেইখানে বসিয্না পড়িগেন। তারপর 
কালীকে দূর হইতে প্রণাম কবিয়া কাদিতে কাদিতে কাছে 
আমিবামাত্র রামরুঞ্চ আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
"কেমন? তোর যীশুধীষ্ট যে, আমার কালীও সে দেখলি তো” ৮ 
ইংবেজ যুবা তখন রাম কৃষ্ণের হুই প| জড়াইয়া কাদিতে কাদিতে 
বলিলেন "প্রভু ! আমায় উদ্ধার ককন। প্রভূ । আমায় উদ্ধার 
ককন”। বামক্কঞ্ ইহাকে কোন “নাম” সাধন করিতে 
দিলেন। এই ইংরেজ যুব এখন সন্ন্যাধ ধর্ম অবলম্বনে পার্বতীয় 
প্রদেশে রাম্কৃষ্চেব উপদ্শানুসারে সাধন করিতেছেন । 

এক সময়ে বাণা রামমণির জামাতা মথুর বাবু ঝলিতে- 
ছিলেন । “ভগবান যে নিয়ম ছার? জগৎ সংসাব চালাইতেছেন, 
সে নিয়মেব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না”। এই কথ। 
শুনিবামাত্র মহাপুকষ বলিলেন “তোমাদের এমনি বুদ্ধি ন| 
হইলে পৃথিবীব এ দ্রশ! হবে কেন? যিনি নিয়ম বিধাতা তিনি 
নিয়মে পরিবর্তন করিতে পাবেন না-তাহ! হইলে নিয়মের 
শক্তি ভগবানের শক্তি অপেক্ষা অধিক। আমার তগবান 
যিনি তিনি নিয়মের সৃষ্টি কবিতে যেমন পারেন আবার ধ্বংস 
কবিতেও তেমান পাবেন”? । মথুর বাবু অমনি বলিলেন এই 
বেলাল জবাঁব ফুলগাছ এতে দি ভিনি সাদা জব? ফুটাইতে 
পারেন? রামকৃষ্ণ হাসিতে হাদিতে বলিলেন 'নআমাক্ক মা 
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পণ্দ সত্য হয় তুই কাল সকালে লাল জবার গাছে সাদা জবা 
দেখিতে পাইবি*। অমনি মুর বাবু ছুটী কুঁড়িযুক্ত একটা 
বুস্তস্পশ করিয়া কহিলেন “এই বোটায় ছুটী তে। লাল কুঁড়ি 
আছে--কাল নকালে একটা লাল ও একটা সাদা হবে”, ৯ 
রামকৃষ্ণ জোবের সহিত কহিলেন “যদি কাল সকালে একটা 
লাল ও একটী সাদা জবা না ফোটে তে! মা মিথা।”। এই 
নময়ে রামকৃষ্ণের মুর্তিতে এক আশ্চধ্য শক্তি ফুটিয়াছিল। 

পর দিবস প্রাতঃ£কালে মথুর বাবু জব! গাছের কাছে আসির! 
দেখেন, তার সেই চিহ্িত বুস্তে একটী লাল জবা! আবু একটা 
সাদ! ক্বা দুটিয়া্ে। মথুর বাবু ফুল ছুটা নাড়িয় নাড়িয়। 
দেখিতেছেন এমন সময়ে রানরুষ্ণ সেখানে আসিলেন। তখন 
মথুর বাবু কাদিতে কীদিধত বলিলেন “বাব! এ ভগবানেব নয় 
আপনারই মহিমা” । “আমাৰ মা সত্য কি না দেখঙ্গি”;ঃ 
বপির়াই রামকৃৰ্ মহাভাঁবে উন্মন্ত হইরা পড়িতলেন। 

উডিষ্যার কোন ভদ্রলোক স্ত্রী বিয়োগের পর চ্গতি 
বৈরাগ্যে আক্রান্ত হইয়া কেশব বাবুর দলভুক্ত হয়েন। আপনাব 
সমস্ত বৈষয়-সম্পত্তি-বিক্রয়-লন্ধ-টাকা লইয়া কেশব বাবুকে 
ব্রাহ্ম সমাজের পাহাধ্যার্থ দান করেন। ব্রাহ্মগণ এরপ স্বার্থ 
ত্যাগী বন্ধু পাইয়া বডই আনন্দিত হইলেন। এই ভদ্রলোক 
একদিন কেশব বাঝুর সঙ্গে বামকৃষ্জের নিকট গমন করিলেন। 
কেশব বাবু ও অন্যান্ ব্রান্ষেরা সেই বৈরাগী মহাশয়ের 
অনেক প্রশংসা করিলে , পরমহংসদেৰ কেশব বাবুকে বপিলেন 
”্এ ব্যক্তি এখনও আমড়ার আম্বল থাবে”। কি আশ্চার্যয ? 
কছয়কমান* পঞ্ধে তদ্রলোকের বৈরাগ্যের নেশা কাটিলে, 
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উকিলের চিঠি আনিয়া কেশব বাবুর নিকট হইতে আপনার 
সমস্ত টাকা আদায় করিয়া, সুবর্ণ রেখার কাল জল পার 
হইয়া, খুব আমড়ার আহ্থল খাইতে লাগিলেন । 

যে সময়ে পাঁকাবেল পাওয়া যাঁ় না, সেই সময়ে পরমহংস 
মহাশয় কোন্সগরের কোন ভদ্রলোককে বলিলেন, “ওহে গোটা 
চার পাক! বেল এনে দিতে পার”» ভদ্র লোক বলিলেন, 
“মহাশয়! এখন হেল পাকিতে তিন মাস দেরি। পাকা 
বেল তো পাওয়। যাবে না”। ঝামকৃষ্খ বলিলেন, ০আচ্ছ! 
কালবেল! একবাধ তলায় গিয়ে দেখ দেখি যদিছু একটা 
পাও”। ভদ্রলোক বাড গিয়া আপনার বেলগাছটী বিশেবরূপে 
দেখিলেন__সবই কাচা খবল। কিন্তু মহাভক্কের প্রার্থনা পুর্ণ 
করিতে না পাবায় ভদ্রলোক বন্ড়ই চিন্তিত ও ব্যথিত হুইলেন। 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন নাঁ। ভোর বেল বিছান! 
হইতে ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ শখ শুনিয়াই তাঁড়াতাভি উঠিলেন। 
বেল তলায় গিয়। চাবটা পাকা বেল দেখিয়া ভক্তিতে 
কাদিয়। ফেলিলেন। বামকঞ্ণকে সেই চারটা বেল দিয়] 
আমিলেন। 

একদিন রামরুষ্টের নিকট হইতে কোন ভদ্রলোক উঠিয়। 
যাইলে মহাপুরুষ কোন শ্শিষ্কে চুপে চুপে বলিলেন, “এই যে 
লোকটা; এত পৌষাক, এত আড়ম্বর এত ভদ্রত!--এ লোক- 
'টীর জন্মের ঠিক নাই*। শিষ্য রামকৃষ্ণের বাক্য পরীক্ষার 
জন্য ভদ্রলোকটীকে রাস্তায় ধবিলেন_-ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার 
গ্রামে গেলেন। গ্রামে গিয়া অন্বেষণে জানিলেন, রাম্রুষ্ণের 
কথা সত্য। 
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বাগবাজারের বলর।ষ বস্থর বাটীতে মহাপুরুষ প্রায়ই যাই- 
তেন। বলরাম বাবু রামরুষ্জের জন্য আনিত খাদ্যের সহিত 
অন্ত খাদ্য ও মিশাইয়া দিতেন, রামকৃষ্ণ আপনাব জন্ত আনিত 
খাদ্য গুলি বাছিয়া থাইতেন। এ প্রকাব ঘটন প্রায়ই 
ঘটিত। 

মহাপুক্ষ এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে নিমন্ত্রিত 
হয়েন। বাটার গৃহিণী অতি ধর্মপরাষণ। । বামকঙ্খজ তাৰ 
হাতে মাঝে মাঝে খাইতেন। একদিন সেই নিমন্ত্রণে গিয়া 
বধিম। আছেন__হ্ঠাৎ বলিলেন, “আজ থাওরা হবে না সব 
জিনিস অপবিত্র হইয়াছে”। বাটীর গ্রহ্ণী রাখিতে কাধিতে 
অপবিভ্রা হইয়াছিলেন_বৃঝিতে পারেন নাই । গৃহিণী বাম- 
কৃষ্ণ খাইবেননা শুনিবামাত্র সতর্ক হইলেন এবং বুঝিলেন, 
তিনি অপবিএ। ইইযাছেন॥ বামকৃষ্চ গগাপনে কোন কে।ন 
বন্ধুকে এই কথা বলিযাভিলেন । 

রামকৃষ্ণ বলিতেন, বেমন ঘবেব শ্ার্শির ভিতর দিয়! ঘরেব 
ভিতবের সমুদয ভ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইকপ মানুষে 
চোকেব ভিতব দিয়! মান্ুষেব ভিতরের সবই দেখিতে পাই। 
তিনি আবো বলিতেন “মানুষ আমাব কাছে কাঁচের আলমারির 
মতন ।» 
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সিদ্ধপুকষদেব বাল্যভাব চির প্রসিদ্ধ । রামকৃষ্জ চিবকাঁলই 
বালক ভাবে কাটাইয়াছেন। প্যৌবনে বিষম কাল” এটী 
বামকঞ্জের জীবনে আদকুত খাটে নাই | যৌবনের বিকাব 
ইনি জীবনে কখনও অন্তরভব করেন নাই। ইনি সংসাবেব 
জননীর কোল হইতে জগজ্জননীর কোলে গিযা ঘেন আবও 
বালক হইয়! পাডয্জ(হিলেন | বালকের ন্তায় বসিতেন, বাল- 
কের স্যার কথা কহিতেন, বালকের ন্যায় বোদন করিতেন । 
বালকেবা কাপড় পবিয়া ড্র দও থাকিতে পাবে না" হনিও 
কাপড পরেয়া থাকিভে পারিতেন না । “লোক লক্্ঞা” বাম- 
রষ্জের আদতে ছিল না । 
এক সময়ে পড়িরা গিষা ইহার হাত ভাঙিয়। বায় । হাতে 
বড় বেদন! হয়। এ অবস্থা কেহ দেখিতে আসিলে বালকের 
স্তায় হাত খানি অগ্রনব করিয়া বলিতেন, “উঃ: বড লাগছে 
একটু ফু দাও ন।”। আবার ঘদি কেহ বলিতেন, “ভষ নই ভাল 
১হইবে'। তখন আনন্দেব সহিত বল্য়! উাঠতেন, “ও হ্বছ! 
ইনি বলছেন, আমাব হাত ভাল ছবে"। 
একদিন রাত্রি ছিপ্রহরের পর গঙ্গায় বান ডাকিবার শব 
শুনিষা রামকৃষ্ণ তড়াক করিয়া উঠিয়া উলঙ্গ ভান্তব দৌড 
দিলেন। দৌড়িতে দৌড়িতে ডাকিতে লাগিলেন, “ওরে 
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বান ডেকেছে কে দেখবি শীঘ্র_ওঠ, শীঘ্ব--ওঠ/' | অন্তান্ত 
লোকদেব কাপড় পরিতে একটু বিলম্ব হইল-_ইহারা গঙ্গার 
ধারে গিয়া দেখে ঝামকৃষ্চ নাচিতেছে বান চলিয়া গিয়াছে । 
মহাপুরুষ ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, “দেরি হল কেন” ? 
'এই কাপড় পরেই আসছি-_দেরি আর কোথ।” ?--এই কথা 
বলিলে মহাপুরুষ বাপকের ন্তায় কহিলেন, “ছুঃখালারা ! 
কাপড পবতে গেলে কি বান দাড়িয়ে থাকে” । 

মহাপুকষ দক্ষিণেশ্বত্রের নিকটে কোন স্থানে রমায়ণ পাঠ 
শুনিতে যাইতেন। তথায় শুনেন যে রামনাম উচ্চারণ কারলে 
মানুষ নিম্মল হয়। একদিন গুনিলেন, কথক মহাশয় বাহে 
গিয়্াছেন। কথক মহাশয় শৌচ হইতে ফিপিলে জিজ্ঞান1 
করিলেন, “মহাশস্ধ রামনানে আপনি এখনও | নম্মল হন নাই 
কেন” » নামরুঞ্ একপ সরল শিশুব হার হুগ্ে এই কথ। 
গুলি বলিগনাছিলেন ষে কথক মহাশয় ক।ছু কীছু হয়! 
উত্তব করিয়াছিলেন, “বাবা ! বামনাম করিলে মনের ময়লা 
যায” । 

বিশ্ববিগ্ালয়ের কোন উপাধি ধারি ব্রাহ্মধুা একদিন রাম- 
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া! বলিলেন, “মহাশয়! আপনি খুব সাধু 
সে জন্য আপনাকে ভক্তি ক্রি, কিন্ত আপনি কয়েকটী মহ! 
অপবাধ করিয়াছেন”। অপরাধের কথ! গুনিবা মাত্র রামকৃষ্ণ, 
বালকের মত বলিলেন, "কি ভাই কি অপরাধ করেছি” ? 
যুবা বলিলেন, “আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্যকম্মম 
করেনঙ্ না। তর এঅনেক যুবাকে সংসার ভ্রষ্ করে তাদের 
কর্তব্যকর্শে বাধ! দিতেছেন।”, রামকৃষ্ণ বলিলেন, “তা_তা_ 
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মা! আমায় বলেছেন তাইতো করেছি) সভা মাকে জিজ্ঞাস! 
ক'রে তোকে উত্তর দেব” । রামকৃষ্ণের তথন বাহে পাইয়াছিল, 
যুবাকে একটু বসিতে বলিয়। বাহে গেলেন। বাগানে বান্ছে 
বনিয়। ছুটী ছোট ইট লইয়! খেলা করিতে করিতে বলিতেছেন, 
হা মা 1-াশাল! বলে আমি অন্যায় কাজ করেছি। হা! মা । 
আমি কি অন্যায় করেছি গা”? তখন রামরুষ্জ মার মুখে 
অভয় বাণী শুনিলেন, “বাবা! তুই ঠিক কাজ করেছিস” । 
সেই কথা বিছ্বাতের ন্যায় বামকুঞ্জের প্ররুতিতে প্রবেশ করিয়! 
বামকৃষ্চের মৃত্তিকে যেন নৃতন কবির! গঠিত করিল-_-রামক্কষেব 
ছ চক্ষু দিয় আধ্যাত্মিক শক্তি ছলিতে লাগিল। ভক্ত চৈতন্ত 
পূর্ণ মুদ্তিতে (শৌচাদির পর) যুবার কাছে গিয়া বলিলেন, 
“ত1 তুই বলিন অন্যায় করেছি-মাঁ তে! বল্লেন আ'ম ঠিক 
কাজ করেছি, মা বলেছেন আমি ঠিক কাজ করোছ 
তুই যা তোব কথা আমি মানিনা”। রামকুষ্ণের সেহ স্বীয় 
মৃত্তি এবং দেই দেবস্গুর পূর্ণ কথ শুনিয়া যুবাব মনে হইল, 
এমন মিষ্ট তেজস্বী প্রাণ মাতান কথা তো কখনও শুনি নাই-__ 
এ যেন ভগবানেব কথা বলিয়া বোধ হইতেছে । যুবা সেই 
কথা আকর্ষণে আপনার বিদ্য। বুদ্ধি, মান সম্্রম, সমস্ত আহতি 
দিয় বসিল। যুব! দেখিল কথার স্থুর তেজ জীবনের স্তরে 
স্তরে প্রবেশ করিয়াছে__ প্রাণে বৈরাগ্যের আগুণ জলিয়াছে__ 
যুবার সমস্ত প্ররুতি ভগবানের জন্ত উন্মত্ত হইল। যুবা 
বাষকুঞ্ককে হারাইতে গিয়া আপনাকে রামকৃষেে হাবাইয়া 
ফেলিল। এই যুব! একজন রামকৃষ্ণের প্রমতক্ত শিষ্য & 
রামকৃষ্জের বিবাহের সময় বাজন। না হও অনেক ছ্‌থ 
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করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ সুখে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে বিবাহ 
করিতে যান। 

রামকৃষ্ণ একদিন মা কালীকে বলিলেন, “মা জবামায় মুখ্য 
করলি কেন? মুখা যে বড় গালাগালি”! মা অমনি প্রকা- 
শিত হুইয়! কতকগুলি জগ্জালের দিফ্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। 
বলিলেন, "এ দেখ বিদ্য।”। রামকৃষ্ণ বুঝিলেন, মাকে পাইলে 
আর সব বিদ্ধ! & জঞ্জালের মত। 


রামকৃঞ্ধের স্ত্রী ভাব। 


(4১ ৬ এরা 


রামন্কষ্চ বাল্াকালে অনেক সময়ে বালিক! সাজিয়! থাকি- 
তেন__সে বেশ দেখিলে অনেকেরই বাপিকা বলিয়! ভ্রম 
হইত। 

রামকুষ্ণের বয়স ধখন দশ কি এগার বৎসর, তখন এক 
স্থানে বেড়াইতে গিয়া! শুনিলেন, এক তদ্রলোক গর্বা করিয়। 
বলিতেছে, “পাড়ার সকলেব বাড়িব অন্দরের কথা গ্রামের 
পুক্রষদের ক'ণে উঠে, কিন্ত আমার অন্দরের কথ! কেহ জানিতে 
পারে না” । এই কথা শুনিয়া বালক রামক্ক্চ তাতি বউ 
সাজিয়া দেই ভদ্রলোকের অনারে প্রবেশ করিলেন। বাটার 
মেয়েরা তাতি বউএর মিষ্ট কথ! শুনিয়া! গলিয়াগেল | বউ 
বির তঁ%্ুতি বউএর কাছে বপিয়। আপন আপন সুখ হুঃখের 
কথাশ্বলিতে লাগি । সন্ধা হইলে তাতি বউকে ভাল করিয়া 
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জলখাবার দেওয়া হইল। সন্ধা অতীত হইলে রামকৃঞ্জের 
পিত1 রামকঞ্চের অন্বেষণে বাহির হইলেন । “গদাই-_গদাই”” 
বলিয়া! পিতা চীৎকার করিতেছেন )_ গদাই তখন সেই বাটাৰ 
কাছে যখন পিতার আওয়াজ শুনি:লন “ও গদাই'” ; আৰ 
থাকিতে পারিলেন না__“কেন আমি এদের বাডী” । স্ত্রীলো- 
কেপ্না তখন চমকিয়! উঠিল, গদাই কাপভ খুলিয়া বালক 
সাজিল”। 

যৌবনে যখন সবীভাবে সাধনা কবিতেন, তখন জান- 
বাজারে মথুর বাবুব অন্দরমহলে শ্ত্রীলোক সাজিয়া বাস করি- 
তেন। স্ত্রীলোকেরা রামকষ্কে তেল মাথাইযা দিতেন। 
ব্ামকৃষেব সরল বালকভাব দেখিয়া যুবতীদিগেব আদতে 
লঙ্জাবৌধ হইত না। প্রতিম! বিপঞ্জনের সময রামকৃষ্ণ 
স্রীবেশে ঠাকুরকে বরণ করিতেন । একদিন মথুব কাবু 
জগদ্ধাত্রী বরণের সময় অত্তান্ত কাদিতে লাগিলেন | মথুর ধাবু 
কাদিতে কাদতে বলিলেন, প্বাবা। মা যাইতেছেন আমার 
প্রাণ কেমন করছে”। রামরুষ্চ অমনি মথুব বাবুর বুকের 
উপর হাত দিয়া বলিলেন "ভয় কি ? মা তোমার বুকে আছেন” । 
ইহার পর হইতে মথুর বাবুর প্রত্যহ ভাবাবেশ হইতে লাগিল । 
মহাপুকষ কিছুদিন পরে মথুর বাবুর সে ভাব নষ্ট করিয়] 
দেন। 

স্ত্রীলোকের! কি প্রকারে পুরুষদিগকে বিমোহিত করে, 
বামকৃষ্খ ভাবভঙ্গির সছিত খড় সুন্দর দেখাইতেন। স্ত্রী 
কিব্ূপে ম্বামীকে আহার করান একদিন নুন্গররূপে (দেখাইয়া 
ছিলেন। স্বামী আর থাইবেন না, স্ত্রী সন্দেশটী খাও, এ 
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ক্রিলিপীথানি খাও, এ দইটুকু খাও ইত্যান্দি বলিতে বলিতে 
মধুরভাবে বুকের কাপড় টানিতে লাগিলেন, মাথার আলগ! 
কাপড় আঁটিতে লাগিলেন। তারপর এভাবে স্ত্রী বলিতেছেন 
“কাল বামুনদের বড় বৌ একছড়া বেশ সাতনর গড়িয়েছে, 
আমার ইচ্ছা হয় শ্ররূপ একছডা সাতনর গড়াই”। এই অদ্ভুত 
্ত্রীভাব থে দেখিয়াছে সে কখন ভুলিবে ন|। 


অবতার ভাব । 


মস 


যখন সবই ঈশ্বব, সবই ত্র্গ তখন এ ভ্বগতে অবতার কে 
নয় 2৪ আগুণ সকলের ভিতবে আছে এ কথা সত্য বটে কিন্তু 
সকলই আগুণ এ কথ! বলি না। যখন একট জিনিন জিতে 
থাকে তখন তাহাকে আগুণ বলি। সকলেব ভিতরে ব্রহ্ধ 
আছেন কিন্তু যখন কোথাও ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখি তখন 
বলি প্রব্রঙ্গ। বিচার কবিয়। দেখিলে এবটা মাছ ব্রহ্ম বটে 
কিন্তু “সচ্চিদানন্দ” বস্তু যতক্ষণ না উহাতে প্রকাশিত দেখি 
ততক্ষণ উহাকে ব্রদ্ম বলি না। যেমন অঙ্গারে আগুণ ধবিলে 
অঙ্জার আগুণ হয়, অঙ্গাবের আর নিজ ধর্ম কন্ম গুণ কিছুই 
থাকে না;__সেইরূপ মৎসে যখন ব্রহ্গশক্তি__চৈতন্যশক্তি 
প্রকাশিত হয়-_-মতসের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্াগ্রি প্রজ্জলিত হয় 
তন €সই মতসের আর নিজধর্্ম কিছুই থাকে না; তখন 
রদ্ধের গুণ খর্ব ধৎসে প্রকাশিত হক্স-_তখন মৎস ব্রহ্গ, 
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মৎস অবতার । এইরূপে কোন জিনিসে যখন তাহার সত্বাসর 
প্রকাশ হয় অর্থাৎ চৈতন্ত প্রকাশ হয় তখন তাহাকে ভগবানের 
অবতার বলা হয়। ষখন কোন মানুষে এই চিৎশক্তির প্রকাশ 
হয় তখন সে ভগবান। 

মানুষ ভগবান হয়। ভগবানের চিত্তা, আরাধনা, করিতে 
করিতে মানুষের সমস্ত রিপুর বিলোপ হইলে, মানুষে প্ররূত বস্তব 
যাহা তাহার প্রকাশ হ্র। মানুষ সাধনাদ্বার! "অহং” নাশ 
করিতে পারিলে “অহং” স্থলে ব্রহ্ম বস্তর প্রকাশ পায়। তখন 
মানুষ আর মানুষ থাকে নাঁ_ভগবান হয়। ভাগবানকে 
পাওয়ার অর্থই ভগবান হওয়!। মানুষের ক্ষুদ্র প্রকৃতির ভিতরে 
অনন্ত ব্রহ্ম লুকাইয়া আছেন- ক্ষুদ্র প্রকৃতি শুদ্ধ হইলেই অনন্ত: 
ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। বীছারা অদ্বৈত' ভাবের প্রার্থ__তীাহাব। 
অনাত্তে লীন হন ইইকের আধ কইতে স্বজন জততিস্ক খাঁকে নাত 
কিন্তু ধাহাব। দ্বৈতভাব বজায় রাখিতে ইচ্ছা কবেন-_ নির্বাণ 
মুক্তি চান ন! তাহার! ভগবানের সঙ্গে এক হইয়াও ছৈতভাবে 
থাকিতে চাছেন। ইহার! দ্ৈতাদ্বৈতভাবে থাকেন। ইহার! 
আপনাদ্িগকে সেই অনস্ত অস্তিত্বে লীন করেন না। ইহার! 
ভগবানের নমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হুইয়া ভগবানই হুন। ইহারা 
এই অবস্থা লাভ করিয়। সংসারের উপকারের জন্য সময়ে সময়ে 
নিজ ইচ্ছায় দেহ ধারণ করেন। ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়া 
শঙ্কর) চৈতন্য, নানক খীষ্ট প্রভৃতি মহাত্াদের মত জগতে 
অসামান্ কীর্তি সংস্থাপন করেন, মোহজড়িত জাতির উদ্ধারের 
পথ প্রদর্শন করেন। ইন্থীর! ভগবানের অবতার। কারণ 
ইহাদের মধ্যে ভগবান প্রকাশিত থাকিকাসর্বাধ্ধি কার্ধ্য সম্পন্ন 
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করেন। বাহার! পূর্বজন্মে সিদ্ধ হুইক্লা__জীবশ্ুক্ত হইয়া-- 
নিজ ইচ্ছায় সংসারের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, 
ভাহাদ্দের জন্ম তগবানের জন্ম; তাহাদের কন্ম ভগবানের 
“কম্ম, তাহাদের উপদেশ ভগবানের উপদেশ । রামকৃষ্চ 
পরমহংস পূর্ব্জন্মে স্বীয় সাধনাবলে দিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়! 
জীবনুক্ত হইয়! “ভগবান” হইয়া্িলেন। পৃথিবীর উপকারের 
জন্য আবার স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন। বাহার ইহার মত 
আপনি বিনা উপদেশে, বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন 
(অর্থাৎ বাহার! শ্বভাবসিদ্ধ ,) তাঁহাদের জন্মকে ভগবানের 
জন্ম বলা যায়। রামকষ্জ পরমহংস যে বিনা উপদেশে-- 
বিন! সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন এই সিদ্ধি তিনি কি আকাশ 
হইতে পাইলেন ? বিনা পর্বিশ্রমে এ জগতে কিছুই পাঁওয়া যাক্স 
না রামকৃষ্ণ অনেক পরিশ্রমে পুর্বজন্মে যাহ। পাইয়াছিলেন তাহ! 
এ জন্মে আপনি বিকশিত হইল। রামকৃষ দিদ্ধ হুইয়! যে 
সাধনা করিয়াছিলেন--সেটা লোক শিক্ষার জন্য । পূর্বজন্মে 
সিদ্ধ--তগবানের অবস্থাপ্রাপ্ত রামরুষ্জের জন্মকে ভগবানের জন্ম, 
এমন রামরুঞ্জের উপদেশকে ভগবানের উপদেশ বলিলে ঠিককথাই 
বলা হয়। এইজন্য রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুষ নহেন--ভগবান। 

তার এই ভাবটা অনেক ঘটনায় শ্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। 
চৈত্তন্ত যেমন আপনাকে আপনি ভগবান বলিয়া! পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন রামকৃঞ্ণ পরমহংসও আপনাকে আপনি ভগবান বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন £_ 

১ প্াঠকগণ এই পুস্তকে, বৈদাস্তিক মহ! পণ্ডিত হুলদারীর 
কথা জানিয়াছেন ? ইনিতো৷ সাকার উপাসনাই মানেন ন1। 
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একদিন কালী মন্দিরে বামকৃষ্ণ কালীমাব কাঁছে বলিয়া আছেন : 
হলধারী মন্দিরের ভিতব প্রবেশ করিল। রামকষ্ষ তখন 
“আপনার স্ববূপ” হলধাবীকে দেখাইলেন। হলধারী ভক্কতিতে 
কীদিতে কাদিতে “ভগবানেক স্তব” আবৃত্তি কবিতে লাগিলেন ॥ 
তারপর “আপনি ভগবান ভগবান”? বলিয়া রামকষ্ণের পা 
ধর্রিতে গেলে বামরৃঝ বলিলেন, “এ কথা তুমি ভুলিয়া যাইবে 1” 
হলধারী বলিলেন “আমি কখনও ভুলিব ন1।” কিন্তু মায়ামুগ্ধ 
জীব কিছুদিন পরে বামকঞ্চেব মানবনুর্তভি দেখিতে দেখিতে 
আসল কথ! ভুলিষা! গেলেন । 

(২) বাবু কেশবচন্দ্র সেন তীব শেষ জীবনে ঠিক হিন্দু হইয়| 
আপিতেছিলেন। মুভ্তাব কিছুদিন পৃব্বে ঈশ্বরেব অবতা« ভাব 
বুঝিযাছিলেন ৷ এবা দন বামকৃঝ্জ, ০বশবেব মৃত্যুব কয়েকমাস 
পূর্বের কমলবু'টারে গমন ববিলেন, কেশব রামন্বঞ্চকে আপনার 
উপাসনাগৃহে লইবা গেদেন। বনকৃষ্ষকে পবিত্র আসান 
বসাইয়া, রামক্কৃষ্তর পাবে ফুল চন্দন দিয়া ভগবান জ্ঞানে পুসা 
করিলেন। পুজার পর বামরুধ্কে সে কথা প্রকাশ করিতে 
নিষেধ কবেন। রামকৃষ্ণ তাহাতে চুপ করিয়া থাকেন। পরি- 
শেষে বিজয়কুষ্চ গোন্বামী মহাঁশয়কে বলেন “কেশব আমার 
পুজ। কবিষা নিজেব মঙ্গল কিল কিন্তু কথা গোপন কবিয়! 

ন্যেব পথে বাধা দিল” 

(৩) তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন “ষেমন রাজারা সমযে 
সময়ে আপন আপন রাজ্যে ছল্পবেশে ভ্রমণ কবেন, এবারে 
আমিও সেইকপ ছদ্মবেশে এনেছি, এবারে আমায় সকলে 
চিনিতে পারিবে না । 
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(৪) ঠাকুর যখন শেষ রোগ শব্যায় শাঘিত, তখন কোন 
শিষ্য কাছে বলিয়া ভাবিতেছিল, যদি এন বলেন, আমি 
অবতার তে! বিশ্বাস হয । তখন ঠাকুর বলিলেন “বে বাঁম থে 
কৃষ্__সেই এখন বামকৃক্ঝ |” 

(৫) ঠাকুর কাহাঁকে বলিতেন, আমাকে ভজনা কর । 
কাহাকে বলিতেন তোমার মন্ত্র আমাকে ফিবিয়া দাও। 

(৬) এক সময়ে বলিঘাছিলেন “কিপে ঈবব পাব কিসে 
পন্ম পাব” মনে কবিয়া যে এখানে আমিবে তাহারই 
মনোবথ পুর্ণ হবে! এখানে এলে গেলেই হবে আব কিছু 
কবিতে হবে না। ভক্তাদর বলেছিলেন তোমাদেব কোন সাধন 
ভজন করিতে হবে নাঃ আমাকে যোলমানা বিশ্বাস কবিলেই 
হইবে । 

€) তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে আমাব প্রতিমূর্তি পুজা 
কবিবে, আমার ঘবে ঘবে পুজা হবে 1” 

(৮) একদিন “কল্পতক”” হন এবং মা কালীরূপে পুজা গ্রহণ 
করেন। 

(৯) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, বদ্ধমীনের সভাপত্ডিত 
পদ্মলে ন্‌, গৌধি পণ্ডিত প্রভৃতি বিখ্যাত সাধু পুরুষের আদিম 
“অবতাব” জ্ঞানে বামকুঞ্চের স্তব ববেনে। 


ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশ 
জগতের ধর্ম ৷ 


 স্রগিসি সস 


১1 গ্যাসের আলোক নানাস্থানে নানাভাবে জ্বলিতেছে ; 
কিন্তু এক আধার হইতে আসিতেছে । নানাদেশের ধর্ম সেই 
এক পরমেশ্বর হইতে মআলিতেছে ৷ 

২, কোন ধন্দন অবলম্বনীয় » 

হিন্দুর পক্ষে আর্ধ্যখধিদের ধর্্_-সনাতন ধর্মই অনলঙ্বনীয়। 
মুসলমানের পক্ষে কোরানের ধর্ম, খীষ্টানের পক্ষে বাইরেলের 
ধ্মা। 

৩। আকাশের ভ্বল কেমন নির্মল, কিন্তু ছাত জলের 
ধূলার সহিত মিশিয়া মলিন হয়। ধর্ম নিজে অতি পরিক্ষার 
কিন্তু কুলোকেব জীবনে গিয়া অপরিষ্কার হয়। 

৪। ঈশ্বর এক কিন্তু তীর ভাব বিভিন্ন। কোরানে এক 
প্রকখর ভাবে প্রকাশিত, বাইবেলে আর এক প্রকার ভাবে 
কিন্তু হিন্দু ধর্মে তার তেত্রিশ কোটি ভাব। 

€। ঈশ্বর লাভের জন্য স্বধন্ম ছাড়িতে হয় না। যার 
ভূষণ! পা, সে কি গঙ্গার জল ঘোল! বলিয়া পুকৃর কাটিয়া জলপান 
করিতে যায় । তৃষ্ণা থাকিলে ওসব বিচার থাকে ন(। 
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১ ছুখে জলে একত্রে রাখিলে মিশিধা যাস, কিন্ত ছুধতে 
মাধন কবিলে আব জলের সঙ্গে মিশে না । ঈশ্ববকে পাইলে 
মান্য ধঘত কেন সংসাবী পাপিষ্ঠেব সঙ্গে থাকুক না কেন দে 
তাহাদেৰ সঙ্গে কখনও মিশিবা বাইবে না । 

২। ঘেমন আলু বেগুন শিদ্ধ হইলে নরম হয সেইব্ধপ 
মাসুম সিদ্ধ হইলে নবম হয়। 

এ। পিদ্ধপুকষ চাবিপ্রকাব, বখ। -ন্বপ্নপিদ, মন্ত্রশিদ্ধ, হঠাৎ 
পিদ্ধ'ও নিতাসিদ্ধ। যেমন ছঠাং কোন গাঁবব লোক মাটাব ভিতর 
কি জঙ্গণে অনেক টাকা পেয়ে বড মান্ুব হুর, সেইবপ অনেক 
পাপালোক হঠাৎ জ্ঞান বন্র পাইঘা পিদ্ধ হয। মন মেছুনিধ 
মুখে “বেলাগেল” এই কথা শুনিবা মাত্র, লাপাবাখুখ হঠাৎ" 
প্রাণে চমক লাগিল “আমাব তে। বেলাগেল তবে কেন এখনও 
বিষবঘোবে নিশ্চিন্ত রহিরাছি_-মুত্যুনদী পার সে কোন 
উপাষ করি নাহ৮। এই ভাবে বিভোর হইয়া সংসাব শ্যাগ 
করিলেন । বুন্বাবনে গিয়া সিদ্ধ হইলেন । 

লাউগাছে কুমড়াগাছে আগে ফল হয় তার পব ফুল হয়) 
নিত্য সিদ্ধ লোক আগে সিদ্ধ হব তার পর সাধন করে। 
ইহারাই জগতে অবতার রূপে পুজা পান। 

৪1 হাট হইতে দুরে থাকিলে কেবল হাটেব গোলমালই 
শুনা যার ।' স্পর্ট কথা কিছুই গুন! বাক্স ন। কিন্তু হাটেৰ 
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ভিতরে যাইলে স্পট কথা শুন! যায়। মান্য যতদিন ঈশ্বব 
হইতে দূরে থাকে ততদিন ধর্দ্বের নানা গোলমাল শুনিতে 
থাকে) শাস্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা, তর্ক শুনিতে থাকে, স্পষ্ট 
কিছুই বুঝিতে পারে না; কিন্তু হীশ্বরের কাছে গেলে তখন 
সব কথ! স্পষ্ট বুঝিতে পারে। তখন আর ধর্্মশান্ত্রে অর্থ 
লইম্না বাক বিতগুা করিতে হয না--শান্ের যা প্রকৃত অর্থ 
বুঝিতে পাব! যায়। বীহাবা ঈশ্ববের কাছে গিবাছেন তাহাবাই 
ধর্মের প্রকৃত কথা বুদ্তৈছেন _দুূবেব বাক্তিরা কিছুই 
বুঝতে না 

ও। বে, মাধিতে গেলে, হত্যাকারীব জন্য মঙ্গল কামনা 
করে (যেমন হবিদিা, বীশুধাষ্ট, প্রহলাদ ) দেই সিদ্ধ। 

৬। (বঙাচির লেজ খদিলে সে“'জলেও থাকে ডাঙ্গাতে ও 
থাকে । অবিদ্ভাকপ লেজ খপিলে মানুষ মুক্ত সিদ্ধ হইয়। 
সচ্চিদানন্দেও থাকিতে পাবে আবার সংসাবেও থাকিতে 
গাব । 

৭। হাস ঠোটে এক প্রকাৰ অদ্ভুত রস থাকায জলমা এ 
ঢরগ্ধ হইতে হুদ্ধ আলাদা করিতে পারে । যাহারা পবমহংস 
তাহাব। মাধামিশ্রিত ব্রহ্ম বস্ত হইতে ব্রহ্ম বাহিয়া লন । 

৮। ফল বড হইলে ফুল আপনি থসিক্। যায, দেবত্ব বাডিলে 
নরত্ব থাকে ন|| সি পুকুষদের নরত্ব নাই পবই দেবত্ব। 

৯। মৌমাছি বতক্ষণ ফুলেব চারিদিকে গুণ গুণ করি- 
তেছে, জানিবে সে মধু পান্থ নাই। মধুপাইলে আর গুণ গুণ 
করে না, চুপ কবিয়া মধুপান করে। মানুষ যতদিন ধর্ম 
লইয়৷ গোলমাল করে ততদিন জানিবে ধন পাঁয় নীই। কখন 
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ধন্ম পাবে আর গোলমাল করিবে না, চুপ করিস! ধর্মের মধু 
গান করিবে। 

১০। উ*চুতে উঠিলে সকলই সমান দেখায় । ঈশ্বর পেলে 
ভাল মন্দ সব এক হইয়া যায়। 


রর 


জীবাত্মা ও পবমাত্ম! | 


৮ শট উ ৫৮৮৫ 


১। যেমন শ্োতের জাল একট! লাটা বা তক্তা আড 
করিরা ধবিলে দুভাগ দেখায়, সেইবপ অখণ্ড পরমাত্মা মায়াৰপ 
উপাঁধ দ্বার! ভাগ দেখশয়। 

+। যেমন জল ও জলেব বৃদ্ধদ এক, বুদ্ধ'দ যেমন জলেই 
উঠে, জলেই থাকে, জলেই মেশে) সেইবপ জাবাস্ম। পবমাম্ম! 
একই», তফাৎ এই, বড় ও ছোট, আশ্রয় ও আশ্রিত। 


অবতার | 

১ 
১। বুছিতে সামান্ নালার্দিঘ্। জল যায় মাঁত্র। সিঙ্ধপুরু- 
ঘের! একটু সীমান্ত ত্রশী শক্তির পরিচয় দেন। বাঁনের জলে 


নালা, €ভাবা, নদী স্ব ভাসিয়! যায় । অবতার যখন আসেন 
তখন সকল লেক তার কৃপায় তরিয়। যায়। 


১৬৪ রামকৃষ্ণ পরমহংল । 


২। কলের জাহাজ অনায়াসে কত লোক লইয়! নদীর 
জল তোলপাড করিয়া চলিয়! যায়। অবতার কত পাপীকে 
বুকে করিয়া! (দংসার তোলপাড় করিয়া) ভবনদী পাব 
করেন। 

৩। সমুদ্রের জল দূর হইতে কাল দেখায় কাছে গেলে 
নিন্ধল দেপায়। কৃষ্ণের রূপ দূৰ হইতে কাল দেখায়, কাছে 
গিয়! দেখিলে নি্মীণ দেখাক্স এবং যে দেখে নে নির্দল হ্য়। 

৪1 জ্যোতির্ময় বুক্ষে থলো। থলে! রাম, গলে! থলে! কৃষ্ণ 
ফল আছেন, তীর এক একটা আসিয়া এত কাশ কবিষা 
যান । 

৫। অবতার ঈশ্বরের কর্মচাবী। যেমন জমীদার ও 
নাযেব। স্বেষন জমিদাব জমিদারটতে গোলমাল হইলে 
নারেবক পাঠান, তেমনি ভগবান কোন দেশে ধন্মেব গোল 
যোগ হইলে আপনাব কন্মচাবীকে পাঠান। আবাব “খাদ ও 
আসিযা থাকেন, বেম্ন শ্রাকৃ্ত। প্কষ্তস্ত ভগবান স্বয়ং |" 


গুরু | 


শা 0 


১। যেমন কোন অজানিত স্থানে যাইতে হইলে, যে বক্তি 
জানে এমন লোকের কথা শুনিয়া যাইতে হম; সেইরূপ 
ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইলে যে জানে এমন লোকের উপদেশ 
অনুসারে কাঁধ্য করতে হয়। এইজন্য গুরুর ধরকাঁর। 
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২। বাকুল প্রাণে যে ডাকে তার কিছুই দরকার নাই। 
কিন্তু সাধারণতঃ সে প্রকার ব্যাকুলতা৷ দেখা যায় না। এইজন্ত 
গুরুর দরকার । গুরু এক কিন্তু উপগ্ুরু অনেক । 

৩।  ষদ্তপি আমার শুরু শুঁড়িবাড়ি যায়। 

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥ 

৪| শিষ্য গুকর কোন কাজ দেখিবে না। তিনি যাচ্ছ 
আন্ঞ! করিবেন অবিচারে তাহাই পালন করিতে হইবেক। 

€ | মানুষ গুরু মন্ত্রদেন কাণে। 

ঈগৎগুক মন্ত্রদেন প্রাণে ॥ 


৬। গুরু মিলে লাখ লাখ। 
চেল! নাহি মিলে এক ॥ 


শপ পপি 


সাধকের প্রতি উপদেশ । 


১। তর্ক করিও না! তুমি তোমার মতের উপর ধেমন 
নির্ভর কষ, অন্যকে তার মতের উপর তেমনি নির্ভব কবিতে 
দাও। ঈশ্বরের কপ! হইলেই যে যার ভুল আপনি বুঝিতে 
পারিবে । 

২। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জালিলে তৎ- 
ক্ষণাৎ আলো হদ। হাজার জন্মের পাপ, কুসংস্কার তায 
একজ্পার' কৃপা দৃষ্টিতে দূর হয়। 


১৬৬ বামকৃঞ্চ পরম হংস | 


৩। মলয় বাঁতাস বহিলে সারবান বুক্ষে চন্দন হয়) 
অসার বৃক্ষে কিছুই হয় না। তগবানের কুপ। আসিলে 
সারবান মাস্গষের জীবন পবিত্র হয়; অদার মানুষের কিছুই 
হয়না। 

৪। একজন সমস্ত দিন আখেব তেতে জল দিয়! দেখিল, 
দূরে কতকগুলি গর্ব দেয়৷ সব জল বাহিব হইয়াছে; ক্ষেতে 
একটু জল নাই। যিনি বিষর বাদন!, সাংস।রিক মান সন্ত 
স্থথ সচ্ছন্দতার দিকে মন রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, 
সাবা জীবন উপাসনা করিয়া তিনি শেষে দেখিতে পাবেন, 
এঁ সকল বাদনাৰপ ছিদ্র দিষা তার সমুদয় উপাসন! বাহির 
হইয়। গিয়াছে । ভিনি ধেমন মানুষ তেমনি আছেন। 

৫ | যেমন পাথবে জন প্রবেশ কবে না, সেইকপ বন্ধজীব 
ধন্দম কথা শুনে না। 

৬। টিরাপাধীব গলায় কাটি উঠলে আব পড়ে না, ভান! 
লেলায় শিখালে পড়ে, বুড হ'লে সহজে ঈশ্বরে মন যাষ না, 
ছেলে বেলাষ যায় । কচি বাঁশ সহজে নোয়ান যায়, পাকা 
বাশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়। ছেলেদের মন সহজে 
ঈশ্ববে নিয়ে যাও যায়, কিন্তু বুড় বেলা টানতে গেলে 
ছেডে পলায়। 

৭। যে সকল লোক উপাসনা করিলে ঠ,ট! বিদ্রপ করে, 
ধর্ম ও ধার্মিকদিগের নিন্দ। করে) তাহাদের সঙ্গ হইতে দুরে 
থাকিবে । 

৮। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, তিনের দয়। হল । 

একের দরা বিনে জীব ছাবেখারে গল | 
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অর্থাৎ নিজের গ্রতি নিজের দয়। না হওয়ায় নিজের বিপদ 
বুঝ! হইল না, সুতরাং বিষয়াসক্তি গেল না-_এই জন্য ধর্মলাভে 
বাইঘাত পড়িল। 

৯। প্রতিমাদি সাকার মৃত্তিতে ঈশ্বর ভাব থাকিলে ঈশ্বর লাভ 
ভয় । আব কাট, খড়, মাটি, পাথর বোধ থাকিলে কিছুই হয় না। 

১%। ভগবান ভক্ত ও ভাববত এক জানিবে। 

* ১১। সমুদ্রে রত্ব আছে মন চাই, সংসারে ঈশ্বব আছেন 
সাধন চাই। 

১২। ভগবানেব কথায় ধাব গায়ে রোমাঞ্চ হয় ও চক্ষে 
ধরা পডে তাব সেটা শেৰ জন্ম জানিবে। 

১৩। ধেমন ভাব তেমনি লাভ ভগবান কল্পতক হে 
তাব কাছে বেমন চাষ সেতেষনি পাষ। 

১১ শুঁককে যে করে মন্ুব্য জ্ঞান। 

কি কবিবে তাব সাধন ভঙ্গন॥ 

১৫। মন মুখ এক কবাই প্রকৃত সাধন। 

১৬। একবার ডাক দেখি মন ডাকাবৰ মতন কেমন গ্যামা 
থাকতে পারে। 

১৭। যেমন আগে গোট।! লেখা অভ্যাস করে ছোট হবপ 
শীঘ্র লেখ! যায়, দেইপ আগে সাকাবে মনে বসিলে সহজ্জেই 
নিরাকারকে ধরিতে পারা বায়" 

১৮। যেমন টিপ্‌ শিখিতে হইলে, আগে মোটা জিনিসের 
উপর টিপ করিতে হয়, তাবপর ুঙ্ম জিনিসেও টিপ করা যায়। 
সেইকপ সাকাব মৃদ্বিতে মন স্থিব হইলে নিরাকার যৃঙ্ডিতে 
সহজে শ্থিব করা খবী়। 


১৬৮ রমকৃষ্জ পরম হংল। 


১৯। জান্তে অজান্তে ৰা ভ্রান্তে যেকোন ভাবে তাহার 
নাম করিলেই তাহার ফল হইবে। 

২০। বাটার ছার্দের জল যেমন বাঘমুখে বা অন্তবিধ নল 
দিয়া পড়ে, কিন্তু সে জল তাদের নক আকাশের, সেইরূপ 
সাধুভক্তের মুখের যে উদ্দেশ ত1 ভগবানের । 

২১। সচ্চিদানন্দ পাগরের ধার হইতে জল থাইবে না, 
ডুবিয়। খাইবে। যদ্দি সাংসারিক ভোগ্ন বাসনা থাকে তো 
জলে নামিও না। এ সাগরের পরিমাণ করিতে যিনি গমন 
করিয়াছেন তিনি আর এ সংসারে ফেরেন নাই। 

২২1 যেমন বাদমাই আমলের টাক! এখন চলে না, 
সেইরপ সত্য ত্রেতার যোগ তপস্তা এখন চলিবে না। 
এখন, এখনকার অবতাবের মতে চলা চই। 

২৩। কলিকালে ভগবানের নাম সাধনই পার আর সব 
অসার। এখন “নামে” মুক্তি। 

২৪। সকল বর্ণ এক এবটী, কিন্তু“শ” তিনটা_শ, ষ,স। 
যত পার সয়ে যাও। 

২৫। মুক্তি হবে কবে, আমি যাব যবে। 

২৬। কাচে পারা মাখান থাকলে যেমন মুখ দেখা যায়, 
শুক্র ধারণ করিলে তেমনি ব্রহ্ম দেখ। যাষ। 

২৭ চিনিতে বাপিতে মিশে থাকপে পিপভে বালি 

« ফেলে চিনি লয় । সংলোকের লক্ষণ এই। 

২৮। পাপ আর পারা ছাপ! থাকে লা। 

২৯। বেদ পুরাণ শুনতে হয়, আর তন্ত্রের মতে কার্ধয 
কব্তে হয়। 
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৩০। অন্তর শাক্ত, বাহির শৈব, মুখে হরি হরি, নারদের 
এই ভাব ছিল। 

৩১। যে বাটীতে হরিসঙ্কীর্তন হয় সে বাটীতে কলি যাইতে 
পারে না। 

৩২। যার বিশ্বান আছে তার লব আছে। যাঁর বিশ্বাস 
নাই তার কিছুই নাই। 

৩৩। সাধকের .দীনতাব চাই। কেন ব্যক্তি কোন 
সাধুব নিকট গির। দীনভাবে বলিলেন, “আমি অতি অধম, 
আমি আপনাঁকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি”। তাহাতে লাধু 
বলিলেন, “আচ্ছ! তোম।ব চেয়ে যা থাবাপ তাই নিষে এস*। 
লোকটা তখন ভাবিয়া! দেখিল তাহ! অপেক্ষা খারাঁপ এক ৭৪” 
ভিন্ন আব কি আছে"? এই ভাবিষ! "৮ আনিতে গেল। ৩” 
বলিল খবরদার আমায় স্পর্শ করিও না। আমি দেবতার 
ভোগ্য ছিলাম, তোমাব দেহ স্পর্শ করিয়া আমার এই দশা 
হইয়াছে । একবাব স্পর্শে এইতো সন্দেশ ছিলাম *৩” 
হইয়াছি--আবার যদি ম্পর্শ কর না জানি “ও”এর অধম 
আরো কি হইব। শ্লোকটী গুয়ের অধম বলিয়া আপনাকে 
মনে করিল। এইরূপ ভাব না হইলে ভগবানকে পাওয়া 
মায় না। 

৩৪ । জলে ডুবে গেলে যেমন গ্রাণ ধভফড় করে তগবানের 
জন্য খন সেইবপ প্রাণ ধড়ফড় করিবে তখন ভগবান নিশ্চয়ই 
দেখা দিবেন। 

৩৫ | “একদিন চৈতন্ঠ নিত্যানন্দকে বলিলেন “ভাই আমি 
এত॥জীদকে প্রেমপদি তবু ওদের কিছু হয় না কেন? নিত্যানন্দ 


৯৫ 
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বলিলেন, "ওর! স্ত্রী সংসর্গ করে এনন্ধ কিছু থাকে নাগ। 
তাহাতে চৈতন্ত বলিলেন “শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের 
গতি কোনকালে নাই”। 

৩৬। সাধকের বিশ্বাসই সম্বল। রামচন্দ্রকে সেতু বেধে 
সমুদ্র পার হইতে হইয়াছিল আর হনুমান বিশ্বাসের তেজে 
“জয় রাম” বলিয়! সমুদ্র পার হইয়াছিলেন । 

৩৭ | সাধু বাক্যে সংশয় করিবে না। 

৩৮। লজ্জা, গ্বণা, তয় তিন থাকতে নয়। 

৩৯। ভগবানের সঙ্গে জীবের খুব নিকট সম্বন্ধ। যেমন 
লোহা ও চুন্থক। যেমন লোহাতে কাদা মাথান থাকিলে 
চুম্বক টানে না সেই রকম জীবে মায়। মাথান থাকিলে ভগবান 
টানেন না। যেই সেই মায়া যায় মনি ভগবান টানিয়। 
লন। 

৪০। ভগবানের কৃপা পবন সর্ধদাঁ বহিতেছে। হৃদয় 
কুটীরের কপাট জানালা খুলিয়া না দিলে সে বাধু সেথায় বাব 
কেন ? অর্থাৎ সরল প্রাণে ষে তাঁকে ডাকে দেই তার কৃপা 
পায়। 

৪১। পাল্লা যে দিকে ভারি হয় সেই দিকে নামিয়! পড়ে, 
আর যে দিকে হালকা! হয় সেই দিকে উঠিয়! ধায়। যে জীবনে 
টাক! কড়ি মান সম্ত্রমের ভার সে জীবন নামিয়া পড়ে, যে 
জীবনে ওসব নাই তাহ! উঠিয়! ঈশ্বরে পহুছে। 

৪২1 কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ঈশ্বব দর্শন হয় না । 


ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ | 


সখি জুলি 


ভগবানকে কি চোখে দেখ যায় না? তাহাকে কি ভোজন 
করান যায় ? তার সছিত কি কথোপকথন হুইতে পায়ে? 

কোন ভগবান পিপান্ উক্ত প্রশ্ন বিশেষ আগ্রহের সহিত 
করিলে রামকৃষখ বলিতে লাগিলেন £__দেখ ভগবানকে কে 
দেখতে চাছে ? তাঁর সহিত দেখ! হইল না বলিয়া কার প্রাণ 
আক্কুল হয়? তাহাকে দেখা যায না, তিনি বাকা মনের 
অতীত, তিনি নিরাকার, জ্ঞানন্বরূপ, প্রমস্ববূপ, মঙ্গগন্বরূপ 
ইত্যাদি কয়েকটা মান, গুণ তাহাকে দিয়! তাহাকে সীমাবদ্ধ 
করিমাছে? তাহাকে যদ্দি সীমাবদ্ধ করিয়া থাক তে| তীহাকে 
দেখিবে কেমনে 2 দেখা দিবার তাব শক্তি যে তোমরা রাখ 
নাই। এত বাঁধাবাধীর স্বরূপে ধাহারা ভগবানকে "মাবন্ধ 
রাখিয়া তাঁর উপাননা করেন তীহার। ভগবানকে দেখিতে 
চাঁন ন।_-ম্থতরাং দেখিতে পান না। তাহাকে দেখিতে হইলে 
তাহাকে ব্যাকুলপ্রাণে ড্াঁকিতে হইবে। ঘিনি অন্তর্ধযামী, 
সর্বব্যাপী তিনি ভোমার কথ! শুনিসেন ন।? কথ! শুনিদ। উত্তর 
দিবেন না? এ কথা তোমরা কোন সাহসে বল? তোমাদের 
বিশ্বান নাই, তীহার শ্বদ্পততে অধিকাঁপ নাই, সেই জন 
সর্বশক্তিমানের কাধ্যে অবিশ্বাস করিতেছ। দেখ বাপু! 
যেমন জ্রব্যেব ইচ্ছা কত, তদনুযারী সাধনা করিতে হয়? 
পরিশ্রম ব্যতিতু কৌন দ্রব্য লাভ হয় না। কলিকালে কঠোর 
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তপ্ত মানুষের সাধ্য নয় | কিন্ত অনুরাগ ভিন্ন ভগবানকে কখনগ্ 
পাওয়া যায় না। অন্থরাগভধে ভগবানকে ডাকিলে তিনি দেখা 
না দিষা থাঁকিতে পারেন না । কিন্ত ইচ্ছা করিলেই অনুরাগ 
হয় না। যেমন ইচ্ছা করিলেই ক্ষুধা! তৃষা হয় না) সেইরূপ 
ইচ্ছা করিলেই অনুরাগ হয় না। যেমন শবীরের থাগ্ভের 
প্রয়োজন হইলেই ক্ষুধা হয়, সেইরূপ ঈশ্ববের প্রয়োজন হইলেই 
ঈশ্বরাহ্থরাগ আপনি উপস্থিত হয়। যে পর্যন্ত সংসারের ভোগ 
বাসনা সম্পূর্ণরূপে পবিতৃপ্ত ন! হইবে, যে পর্যান্ত কামিনীকাঞ্চনের 
যোগ এককালে বিনষ্ট না হইবে, যে পর্য্যন্ত বাপ মার তাড়নাক্র 
ক্রমাগত্ত হতাশ ন। হইবে, সে পর্যযস্ত ভগবানের জন্ত কখনও 
প্রাণ আকুল হবে না। কয়জন ব্যক্তি ভগবান পাইলাম ন। 
বলিয়া অস্থির হইয়াছে? কালীঘাটে যা, তাবকেস্বরে যাও, 
বৈদানাথে যাও দেখিবে লোকে ষোড়শোপচাবে পুজা দিতছে 
কেন 8 কেহ মোকদ্দমাঁয় জিতিয়াছে, কেহ উৎকট বোগ হইতে 
আরাম হইয়াছে, কেহ'পূত্র পাইয়াছে, কেহ শত্পাত কবিয়াছে 
ইত্যাদ্ি। ভগবানের পাদপন্ম দেখিবার জন্য একটা লোক 
পাইবে না। গঙ্গাতীরে গিয়া দেখ কত লোক মাগঞঙ্গে। চরণে 
স্থান দাও মা? বপিয়! কাদিতেছে-যেন কত ভক্তি! কিন্ছ 
কেন যে কাদিতেছে 2 কাবণ অনুসন্ধান করিলে অবাক হইবে। 
কেহ পুত্রহারা হুইম! পুত্রশোক নিবারণের জন্য গঙ্গ'জলে 
ডুবিয়া মরিতে প্রার্থনা করিতেছে, কেহ বিধবা হইয়া বৈধব্যানল 
নিবাইতে গঙ্গাজল প্রবেশের ইচ্ছা! করিতেছে ; কিস্ত মাকে 
দেখিবার জন্য কয়জন লোক গঙ্গায় যায় বল দেখি? বাস্তবিক 
যে তাকে দেখিতে চায় তার সনদুখে তিনি ধীড়াইয়া আছেন। 
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একবাব ভগবান খলিয়া কাদিয়! দেখ । একবার প্রাণনাথ 
বলিক্। কাদিয়] দেখ । তাহাকে ডাকিলে, কাতরপ্রাণে ডাফিলে, 
তিনি কখনই স্থির হইয়! থাকিতে পারেন না। কথ! বলিতে 
বলিতে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামকুষ্জের সেই- 
ভাব দেখিয়। মকলেই ভগবদ্তুক্তি স্পর্শ গলিয়া গেল। তারপন্ন 
একটু সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, প্র্বদা তাকে শ্মরণ 
করিবে। ভগবানকে সর্ধদ মনে রাখিলে স'সারের সব 
বাধাবিপতি কাটি! যাইবে । ভগবানের নাম সর্বদা জগ 
করিবে, মনে পার, করে পার, মালায় পার, যে প্রকারে পার 
ভগবানেব নাম সর্ধান! ধরিয়। থাকিবে । তার নামেব অসীম 
শক্ষি | নামেই সকল সাধ মিটিবে। যে যত পাপী হউক, 
পাষণ্ড হউক, পতিত গ্ছউক নামে নিশ্চঘ উদ্ধার পাইবে । এই 
বূলিয়! একটা ভজন গাহিতে লাগিলেন £ 

হরিবে লাগ বহুবে ভাই 

€তেরা বনত বনত বনি যাই । 

€(থনভ ফনড মিট ঘাই 

বিগড়ি বাত বনি যাই) 


অস্কাতারে বঞ্চতাবে তারে সুজন কশাই | 

স্থগ। পাড়ায়কে গণিকাতারে তারে মীরাবাই ॥ 
দৌলত দুনিয়া মাল খাজীন! বেনিয়! বয়েল চরাই। 
এক বাতসে ঠা! পড়েগা ধেজ খখর না পাই। 
স্থাসি তক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চত্রাই। 
সেবাঝনী আওর অধীনতা! সহজে মিলি রঘুরাই ॥ 


১৭৪৪ রামকৃষ্ণ পরমহংস। 


তার পর ৰলিতে লাগিলেন, "ভগবানের নাম কীর্তন 
করিতেছি যখন নামের ফলে আপনি বিবেক বৈরাগ্য আমিক়ণ 
উপাস্থত হয়, তখন মান, অভিগাঁন, কপটতা, বাঁচালতা! আপনি 
দুব হয়। ভক্তি আপনি আইনে । এই ভক্তিই ভগবানের 
স্বরূপ তত্র দ্বাবস্বরূপ। ভক্তি ভাব যে লাভ করিতে পারে, 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার (সই প্রাপ্ত ছয়”। 
( তত্ত-মঞ্্রতীব প্রথমভাগে ধর্থ সংখ্যা-_দেখ )। 


স্ত্রীলোকের পতিভাব উপদেশ । 


৮ পাছে উ ৪৮4 


এক সময়ে কয়েকটা স্ত্রীলোক বামকুষ্ণেব নিকট গমন 
করিলে মহাপুরুষ কোন মহ্লার প্রতি লক্ষ কবিয়া আনন্দের 
সংহত বলিয়া উঠিলেন, “আহা! আহা! এমন বিগ্কাবপিণা 
এব কম দেখিয়াছি । ঠাকুবের এই কথ শুনিয়া বিছুধা কোন 
মহিলা! একটু বিবক্ত হুইরা বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন 
তাহা কি কবিয়। শ্বীকাব করি”। সধবাকে আপনি লক্্মীই 
বলুন আর যাই বলুন সব শোভ। পায়? কিন্তু বিধবার আবার 
'হুলক্ষণ কি? আপনি জানেন না, যাহাকে বলিতেছেন উনি 
বিধবা। আর একজন স্ত্রীলোক বলিল, “শুর আর দোষকি? 
সধবার মত পোষাক গহুন। দেখিয়া উনি বলিয়ান্ছেন। বিধব! 
হইলে সোনার বাল! লালপেড়ে ধুতি পরে, ঠ্হা! উনি'কেবন 
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করিয়! ছানিবেন* ? মহাপুরুষ তখন খুব উৎসাহের সহিত 
বলিলেন, “আমি সব জানি তবুও বলিতেছি উনি সাক্ষাত 
বিগ্ভারূপিণী ! তোমরা পতিকে লইয়া যেৰপ ভাবে দিন 
যাপন কর এবং তাহাব পরলোক গমনের যেরূপ পরিণাম 
মনে কর, বাস্তবিক পতিভাবে ভশবানেৰ সে উদ্দেশ্য নহে! 
পতির সহিত কয়েকদিনের অস্থি মাংসেব সম্বন্ধ নহে। এ 
সগ্ন্ধ চিরদিনের বপিয়াই প্রন এটা গল্প বপিলেন £_ 
কোন দেশে এক বাজা ছিলেন। তার স্ত্রীকে সকলেই 
পতিপ্রাণ বলিগা জানিত। সেহন্য বাজাও রাণীর খুব বাধ্য 
ছিলেন। র।জা বাণীকে কত ভাল ভাপ গহণ। দেন-_বাণী 
সব সিন্ধুকে রাখেন, কুলি ভিন্ন আদ কিছুই পবন না। 
ইহাতে মনে মনে অনেকে ভাবিত তবে বুঝি রাণীর মনে; 
সুখ নাই। বত সাধনা করিলে রাঞজাৰ বাণী হওয়া যায় ' 
ওমা একি প্রকাৰ মেয়ে! আলোকের যা আপল স্ব গহন! 
পরা-তাতে আদতে মন নাই--এ নিশ্চন্ই পাগল। রাণী 
রাজাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্ায় ভক্তি করিতেন। প্রাতঃকালে 
উঠিপাই রাঞ্জাকে প্রণাম করিষ। চরণধূলী মাথায় লইতেন 

দেই সময়ে ছুক্ষু বহিয়া জলখাবা পড়িত। তাবপধ স্নান 

করিয়া রাজাকে স্নান কবাইতেন। তারপর রাজাব অভিরুচি 

অন্ননাপ্সী পোষাক বাঁজাকে পরাইতেন। রাজা রাজদরবারে 

যাইতেন। রাণী আপনি রাজার জন্য পাক করিতেন, 
অপরের সংস্পর্শিত প্রব্য ্বাধীকে খাইতে দিতেন না। এইটা 
সতী স্ত্রীর" বিশেষ, লক্ষপ। যে স্ত্রী সতী সে মহারাণী হইলেও 
আপনি' দেখিয়্ট আপনি রাধিস়্। স্বামীকে আহার করান। 
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দাস দাদীর হাতে স্বামীর তভোজনাদ্ির ভাব দেওয়। সতীর 
ধর্ম মহে। ভোঞনান্তে যে পর্য্যন্ত না শ্বামী নিদ্রিত হইতেন 
দে পর্যন্ত আপনি ম্বামীর চরণ সেবা করিতেন। কখনও 
কোন দান দাপীকে স্বানীর অঙ্গলেব কবিকে দিতেন না 
রাজা ঘুমাইলে নিজে গৃহ বন্ধ করিয়া নীরবে রাজার পাতের 
গ্রামাদ মাত্র খাইয়! ত্বরাক় আবার রাজার কাছে আসিয়া চরণসেব। 
কবিতেন। বাণী রাজা ব্যতীত আর কোন দেবতার অর্চনা 
করিবার অবসর পাইতেন না । একদা গুকঠাকুর আসিয়। 
রাণীব দীক্ষ! স্থদ্ধে রাঞ্ার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজ! 
বাণীব কাছে দে কথা বলিয়। পাঠাইলে রাণী হালিয়া 
বলিলেন, আমি একাকিনী ছুই পতির সেব! করিব কি 
প্রকারে? * আপাততঃ যে মন্ত্রে দীর্ষিত হইয়াছি, তাহাবই 
সম্পূর্ণ দাধনা কবিতে পাবিতেছি না বলিষাই কত অপরাধিনী 
হইতোছি। যাহাতে মনের সাধ পূর্ণ কবিয়া পরতিসেব! করিতে 
পাবি গুরুদেব যেন আমায় সেই আশীর্বাদ কবেন। রাজা 
পূর্ব হইতে রাণীকে পাগলিনী বপিয়া জানিতেন, এই 
উত্তবে পুর্ব সংস্কাব বদ্ধমূল হইল। কিছুক্কাল পরে রাজার 
মৃত্যু হইল। রাজবাটী শোকণন্দে পু হইল। রাণী কিন্তু 
আদতে কাদিলেন না। রাণী গন্তীর ভাবে অতি শ্রন্ধা ভক্তিব 
সহিত রাজাকে হুন্দর বেশ ভূষ! দ্বারা শোভিত করিষ। শ্মশনে 








* এই ভাবটা খুব জীকাল ভাবে আমার *অবলাবালা” 
নামক উপন্যাসে চিত্রিত করিয়াছি । স্ত্রীলোক মাত্রেরই তাহ! 
পাঠকরা কর্তব্য । 
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বিদায় দিলেন। রাণী গ্ানাদ্ি করিয়া হাতের রুলিগলি 
ভাঙিয়া ফেলিলেন। রুলির বদলে "সোনার বালা পরিলেন। 
রাণীর এই ব্যবহার দর্শনে সকলেই অবাক হইল। একদা! 
কয়েকটা বৃদ্ধ! রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা*! আপনার 
এন্সপ বেশ দেখিতেছি কেন ১ রাজা! মহাশয় ঘত দিন জীবিত 
ছিলেন আপনি সোন! পরিলেন না, আমর! আপনাকে কত 
জেদ কবিয়াছি তথাপি সোনা পরেন নাই, মছারাঁজ কত বলিয়া" 
ছেন তবুও সোনা! পবেন নাই। এইবপে স্ত্রীলোকের! অনেক 
কথা বলিলে রাণী বলিলেন, পবাছ!! আমার প্রাণের কথা 
শুনিতে চাও বলি। বাপ্াকালে ব্রমন্তাগবতে শুনিয়াছিলাম, 
রাধিকা আয়ানঘোষেব স্ত্রী হইয়। কৃষ্ছেব অনুরাগিণী হইয়া- 
ছিলেন। এই কথ) শুলিবামাত্র আমার রাধিকার গ্রতি বড়ই 
ঘণার উদয় হয়। শ্রীমন্তাগধত পর্যান্ত আমার ঘ্বণার জিনিস 
হইল। আমি রাতদিন ভাবিশ্াম মান্ুষেব কাছে যাহা পাপ 
দেবতার! মে কার্য করেন কি প্রকারে ? পরে বাবাকে 
এই কথাটী বলিলাম । বাবা বলিলেন, প্রাধিক। হলাদিনী 
শক্তির বিকাঁশ। তিনি জীব শিক্ষার আদর্শ। সংসারে যে 
কয়টা হৃদয়ের বিশেষ ভাব আছে সে ভাবগুলি ভগবানে 
্তন্ত করিতে পারিলেই জীবের ভববন্ধন মোচন হয়। দ্য 
সধ্যাদ্রি পঞ্চ ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ । এই মধুর 
ভাবে সকল ভাবের জমাট। মধুব ভাব পতি ভাবেই ৰিক- 
শিত হয়। এই পতিভাব যে রমণীতে ফুটিয়াছে--সে রমণীতে 
বরাবর থাকিবে । ,সংসারের ক্ষণস্থায়ী পতিকে ধরিগ্পা এই 
ভাব প্রন্দুটিত হ্যু+ নারপর জগতখ্পতিতে যখন সেই ভাব 
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ধার, তখন নারীধর্শ সার্থক হযন। রাধিকা পতিভাব খয়ার্ন 
ঘোষ হইতে যখন তগরবানে সমর্পন করিলেন তখন পতিভাৰ 
অনন্ত বিকাশের আশ্রয় পাইয়। কৃতার্থ হইল। পিতার মুখে 
এই কথা শুনিয়া আমার নুতন জ্ঞান হইল । তখন বুঝিলাম 
ভগবান সংসারে স্বামী মুঠিতে আসিয়া সেই কার্ধা আরম্ভ 
করিয়। যান। আমার সেই স্বামী সংসারে ক্ষণতঙ্ুর দেহ 
লইয়া যতদিন ছিলেন আমিও ক্ষণভঙ্কুর রুলি পরিয়াছিলাম | 
এখন তিনি ভগবানে মিশির! অক্ষয়, অমর, অজর হুইয়াছেন, 
আমিও অক্ষয় স্বর্ণ বলয় পরিয়াছি। 

এই স্বীলোকটীর সেইরূপ ভাব দেখিতেছি । 

একবাক্তি রামক্ঞ্চকে বিধব! বিবাহে কথা জিজ্ঞাসিলে 
বলিয়াছিলেন স্ত্রীলোকের যে দিন স্বংমী মরে সেইদিন হইতে 
তার নধবা অবস্থা অক্ষয় ভাবে আরম্ভ হয় জানিধে। বিধবা 
কেহ হয় না, শ্ুতরাং বিধৰার আবার বিবাহ কিঃ তাহাতেও 
প্র গল্পটী বলিক্লাছলেন। তিনি বলিয়াছিলেন অধর্খের 
অভিধানে প্বিধবা বিবাহ” আছে কিন্তু ধর্মের অভিধানে 
“্বিধব৷ বিবাহ” নাই । 


রামকৃঞ্ণ সম্বন্ধে মোক্ষমূলর | 


505. 








রামরষ্ণের সাধুত।, রামকৃষ্ণের গভীর জান ইউরোপ ও 
আমেরিকায় আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে । পৃথিবীর অদ্ধি- 
তীয্ন পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর ইংলগ্ডের সর্বপ্রধান পত্রিকায় 
রামকুষ্জের গুণ কীর্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইছ! 
বিশেষ গৌরবের কথ। বলিতে হইবে। ইংরাজী ওয়ালাদের 
তৃপ্তির জন্ত মোক্ষমূলরের প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধুতি করিলাম $-_ 

দ]0911565 ইজ 19090515102097525 2558 
0৫ 10015. 10061550505 50501075006 5 55802589177, 
179 56109 60 1259 10990১1706 001) ৪1812150810 07217) 
21681 01910900095 ০০210021791 01121081 00০0০ 
1100120 1510512 0015 15 সি] 01 ৮15 5819 ৪110 981109, 
2170. 19 7091617 08০6106 0060 2. 008 90897 04311 
5810 21508056190 00৮ 900 09817 150000, 8৮6 1 9৪5 
006 99 ৮/10) 2২2.071001511104+ 1716 56105 6০ 19৮০ 0601 
07591666650 97 079 50110 0900 1715 50116977 150626 
৬0০90061109 ৮195 2 1050 00950691551756168011 15 
3০০ম]6 0059) ৭৮ 109 ৮85 ০6106510197 0০1০9201 
1720890 ৮108 00 50116 0006 ড6৫8765, 017119590115 
1815 00651812065, ৮170010129852 06517 0951151760) 01620)৩ 
05 গা 0£ ৮026 00015500005 7 ঠা ভি 215 ০201 


১৮০ রামকৃষ্ণ পরমহংস ৷ 


17611161016 53 0:90 ০1 2 ড0810010 9০011. 4১0৫ 
%6৮ 16 15 ৮55 00108500588 100৬ ০70199817 
07০02160952 0610917.0201909জ7 50510, 9166 
017612106 [0 0056 01 0865 00101591551585 09000 
8 20620061760 0176 01508191 5891105 06 005 
[70150 58106 16 50170816 65585 ৮1760051005 
৬৬৫৪1705152. 10101959015 07 & 15112191716 99615 
1০ 1১2 10011), ৪০০০111301০ 0106 07500510107 01 15 
(01100:5 0110110৮৩15, 

ইহাঁধ পর শঙ্কব ও বামান্থজের বেদান্ত দর্শনের পার্থকা 
বুঝাইয়া বলিতেছেন ঃ 

11015 15 ৪. 57010 ০001075০10৩ 6৪০ ০14 





(1000 ৮1010) 9001) 2000 হও ]নতা181)02, 2177 00761 
15017556581 85105 50৪[) 001, ০৭11110 9100 00৫ চ, 0114 
19 179৮০ 1610 ০595 91১279ণ0ু 20. 109 01১০০ 2)€ 
৮27 69. 03] টাছ০ ১৪1৮০691 11005 15 ৮18 
59701655801) 85 31909100200 %16405 9751 [70- 


1০026. 


চ50া9 07 
[২41 & ১255, 


৯ সখা এ 


৪ 
[01০ 769 এ তো, 00876101500 2069 010, 
156 0১৮ 106৮ [0206 এ1০0 1110 
(2) 
119৯ 00 0001109101১ 109501 50162 00070101055977 
০01১1৩১0710১017 59১ 00 হিট ঠা9মাত) আও সা] 


৮০1) 0 বন? ১৪015] ৭১ 0]0 131৬10001১5 11 
০ 


৩৭১ 
৬৩০১ 
7010701521৮ ৭১5 50700৮10001 010 15101) 
ড1110 15 11217610101701005 016 51290101715 01015, 
১০ 076 2001) 10 0100 11000001210 1১10৬117010 ০৪, 
[0:0010০0 0০9 701 87001512100 10170) 1110 000৭৪ 
৮100 115 থা 0 হাতি ০0০00010515 ৮0110 274 


২30৪0791021 0061 


(5) 


5919755501০ 296 15 0৮86510৩07০ 1730915 ০6 06 
900 67.116 002855, 2170 91065 ১০705 এনএ 1060 


2€15:115105. 076 19597 05 ৪%/9610658 0১672 ০01 
১৬ 


এ 


১৮২ বামকৃষ্ণ পরমহংস 


103 511617050 200 ০৮৪1 1১9%1€164 0১৩ 1১০৩, 7701061- 
[10650010200 07 105617 160110165 06 700151 
£0:08166 2197 9 192:0106, ৮০8. 090 ৪1৩ হালা 
৪. 10015 10] 1116 ৮৮০10) 1১86 1009 00০70000610 5০ 
550 116 511016096 01010510916 ০01 080 ৯০০01১৪৪৯01 
731)015010195৬6 07 £০৭) 5917 আ]] 0 11100 0706৬ 17 01) 
10501 1001319150৮ 00]) 01017066081 01 01517610৮০0, 
(6) 

2100 5911647011101105৮011616015 016 1758 
06070 501, 93. 0 11001)710 20) 00 স0100 0 
[10916 01126 ৪70 5812]01 16 ১17),8 (71105101006) 0] 
7670৮1৮50০ 27%090030454৮ 0075 1101৭ 0179 
1301 (1৩ 10050 00 5৩০. পু] নত টাও 0102) 
001515)% 10110565 (0 ২৪) 5900 10015 

(57 

45510 101৮0910019 0120915 010 2 [01001 
10 0511000-5 (11 105 1012006091৮ 10010160 ৮028 
11) এ.1001) ৯০2. 95108101701 01170 1161)6 পিট 
[000 6710 6) 70৩00৮ 111011005 0৮102162170 066৭ 
16000) 10504110705 01110671910 205 

(9) 

4 150০0615 01201৩05087 চ/017791) 161712105 

0061015 2১076 17) 016 0110170206০ ৫০]৩১০ 


0010৭, 90 19175 2১ 710 00 15 100] 60 106, এ 


রামকৃষ্ণ পবমহংস ( ১৮৩ 


70 9001)81 15 2 3017 1010 1০176, 60210 512 156821179 
69:1769150% 11005010010 0605115, ৪170 003 100 7110 
10101) 10182501510 00900150920 916০ 9176 
0900105 66  0৮-9017)10200% 801 0০ 1:551925 
07 200. 1539925 10 চা) 1060109810৮ 2005 221 
1) 010৯৪991606 1010012005 15 0৮০ 0০7 10 006 
[0510107050765 01 ০11 591৮5 017 9115) 100 5 ৬০০7 
203 50০১ 10. [015 [0৮ চাট োঘি]া205 800 9৩ 
ছি) 179 03162501ত 10 11007) 091. [1০091701819 15 
15100970939 00185105 20৮ 01115 117 501৮1750০9৫ 
নান প0এহি 1215 দাটে কত 7৩001908010 01005105197 
11076551087 91100 90001050190) 40. 607179 
12৮11005011 চি)ঠা 09360305৯00 06 0৩10 
€ (11101001710) 
(71) 

৯৮:00৩ ০2 2১00100500১ 01 ০ 10059 105 
77027১0£ 8.120001 018, 19০100, 071 4 50170250 
9] 8. 1900, 509. 01015 41উ 600 আনডাত। 200 হা70215 
0. 81015401090 আন ০৮০৮1911210 1070) 
৮0110 ১93 0170 0 0১29৩ ১১০১"২ 

(29) 

[৮০৮ 5706050৮200 2120 ০16 09 ৪10155551 

21175102502 122725 1 ৮7711 10 পদাজয হিতে ড08) 185 


ও ও %17166 118 5০7 ০ 98070 98, 


১৮৪ রামকৃ্জ পরমহংস। 


(27) 

১1200109015 21080 9060 3090 77157 ঘা200 
[7110 10 2105 ৪ 500 1116. 109 15 5019 €০ 10627 9000, 
010 ০20106217৬০) 026 0006ি]] 0620 200 

(23) 

17181) [17000 00151821005 80021 06 8০015 
9107 075 ৮০৪15051990 99217117500, 1006 17956 68০17 
8765 5৪1/29 91:50$60 6০ 05 0211101 1] 006 চি০14 
1002102805০ ০1011061701 1৩20115৪101 
6০ ৪11 27099170000 0)01110151960100791715 
15 ০1৮০4 ০2951010179 06 901011718 5131716071 ঠ৪0)5 
270 10% 0)5  0016581700 0? 1101010 ১91701709))5 0৩- 
009201002১০9৪১ 006 00011101005 510 41] 51975 
58018018170. 1191015 1812060 6০ 070 2065110170508 
900 799105 09019065 ০৫ 0১০ ০2069 0176 5127508 
91 91)1101055010 ৪00 000 217) 90101909001 ৯/০11415 
1750, 

(24) 

৯:11605095 %৪81108 002108915০1 006 1101775 
1,690 19015 17955 ৮০19 69171915. [০ 299 12016 
২315 1105 51566£ 55. 56 018) 2000 55115 ০৪ 1১1000১15, 
৮1010) 20 000০  5180907১5 800 (51::1555 1315 51569) 
10801061760 015 0৮ 20 059101010556 51001600106 


০103 7) 1176 8£0109% 02508100298 0০0, 0০ 


রামকৃষ্ণ পরমহংস। ১৮৫ 


0100 ০£ 079 €6171016 610%5 306 09015511609 
91980891005 পর্ন 0079. 10991 00০ 10181705750 
গা] 000০৪ 176099171599 1797 1051775 07090791, ৪7৫ 
0195 9১ 10 1100 08019100106) 01211101529 02 
07061550267 21125 চা) 5000 15 055836 0151] 
[7610790000৩ ৯০০৫ ১০ ৪1০ 0৮10360 41)0 [1217 
66050 2170 150 69 0০ 51] ৭০915 ০01 1131116১199 005 
71911721235 09৪10717728. 01195010100 107057 (13 
14900 ৮1101) 13141]020)101095105005016 টন 
ঘ182]. 0১০ ৮6110110452 19 [20001 00 চিতা 1 
(10 7021) 007 007০6 5০০. 10 111) 2. (১11016 970 
0009100)70107131105 173506৮) 19550091795) ৩1০৬০৫ 
96197 ০211 

+1710080 0007 21020910031, 00519595001 
6070 13151010939108] 5800 ৮০1] 1:00] 60 100505 
1059016 00 ৮508015005 00115 2091 000 ৮১:01 4914117919 
80100106101) 005 1021৮৮008]0০1০1১০৭ 917 
15০9158001080015 560,970 17107561780 01 2 12160 
10019৩1 ০? 10151017 ০0907050 1700 17 0810556 
4& 5০91৩০৮০940 77501] ৮159 ৯৮০9 05016019591 
20901)6060 107 05500900128 8552510১৪01 175 
06250101069 10110 % 1015 064002110) 07 215105 ঘট 
(59 0০57307 97 ৮০৪30 ৪00. 08008110168, 


04778 6966১৩7 )0 2100181/১98008 [৪0৭ (0০11986) 


১৮৬ বমকৃষ্ণ পরম হংস। 


27016610105 26 07765091000 69105-8851093 (15559 
1001) 1791) ৮/2: 812 1910 00৪6 & 1926 1101715279£ 
10017 ৮111) 00017 হি011155 21920400115 49৮০650 
91015 08050. ০6 ৮0051500090 19691650515 000 
9০০11616৮০০ 00০ ঠা চাক2 ৮0০66101১90 
616 2162005010099000 07 16১1)01)  0102701 8. 
১০7 নু11100 10116 175৮ 0155৩091015 091927, [$ 
৮৮৪5৩ ৭ 5011১02১06০ 10505 06 1ত০১৯১০0 05জ7015 ৪ 
[00045 200. 50101107509 00১০1৮০ টা 55৭0617 
01790509000 ৯০1০৩] 19091170617 10709 000 709706 
৪0090502110 ১০110260991 11550 09৮৭15 
0170 070 01 101১ 1105 430 510115000) 05 150৫ 
৭৫৮০101১05৩ 06 টো উ€ত৮ত ৭7৮১0758070] 004 
1001৩ 19201001%115 000 ০০010090001 0৩৮ 
15/9300050) ৮0551079050 2119775690 0০1 
1৮৯১019074০ ১০0১ 128791)551) 01517016১৫5 
10 17৮৩ ০90510৩1201) 10019056017 0১919012110 
₹৮1011717010 39015 ৯৮ ৪1] ০৬০7৮ আও 200070% 
০1071010060 0170৮210010 1010067 1700001706১ 11101 
০90১০৭ 5০ ১9901) 2 010970৩9170 119001050১9 10971590 
৭9512010117 100090৭1501 910116 ন07085 0011000৫ 
9 000 37918002-১0107]) 11010 17025 ১০076010163 0০61) 
০১০২০৪৭0০0৩ 0759৮9০৮০01 80 ০৮৩ ০::০100 
01), 


রীমকৃষ্ণ পরমহংস । ১৮৭ 


[615 এ1201656 আট ও হোত [৩ বিজ 0ন002 
[০ 175৮০৮ 05০৬৩৭ 10 07৩ এ০।]], 01 5৪5 ৪ আও 0% 
60৩ ৮০110) ০৮০] 10991705810 ৮10] [স্ব 
১৩1) 9125. 170 9619 (০0) [1১৩ ৬০1৮ ঠা 00 170৮০ 
[01500550006 ০1৮ 565079107000 07850001017 
(যোগ) ৮1010 75108070019 1)7১100305177095 
(সমাধি) 970 ০০৯261০ 96651570005, ১ ০লায 70 
00155 11006150510 01701, 0৪৮ 11) 00 ০৭১৩০ 0৮ 
[72118 কা ও ০০ 006 ০40১6 0১011 1081109, ৭70. ০৭07 
0101) ১005 50 %১0170017) [90111001511)/ 510৩0 90 
1000 0155 5০00১ 09 05 ঠা 08609707991 0019৩ 
11917)5 010০9৫ জা 20 0৮08১7০8101) ১০৫০৩903000, 
৩9৯1%5৮১০ চপিত ৯৮60৩৮৩১৯১০ সস৩ চিট ৯ চিত চ্ 
৮৮1১০ ৭1010090001 001, 

“51550 [2 [15000১০০205 19 155617001৮0 
চ/101] 19 170101১0069 3158) 10151078) 2100 9009৮ 
০00১ 89172110102 09 170৮১৭] 0০ ০6০1914000011201355 
19108 ০০৪|এ 0121 105৮০05070০ ৬৪৪010 
90061179) 45 8৫00191100৭ 0৮ [২91751005509106195 চিজ 
07950. 00905 2170 ০৮০7 ঢা)৩ [1,010 10107911 ৮100 
5010091৮590 85 05801 200 10107 01 076 ৮0110 (06 
19১25) 910 ০0) 5০ 08179 টি25 01 115010510610100 
110 5৩ পম 65105 (13. 0002) 0850 6001500৬1- 


৪৫) ৪০৫ (5০7 215 706 1681 11) 016 101011656 56759 


১৮৮ রামকৃষ্ণ পরম হত 


0112511079০ 088 055018)51555 01517 0112001751781 
0179150667 4911529 50106 16811051700) 0১০11061106 
06 0505109019 102711551901008 06 086 01015 0০ 
02175 006 312100জ7) /1000900 2560070 13141701021) 
81900 15 05 ৪1]] 0150 15 915৩৮ 10508 5 £০৫ 
80001010560 ০911068১১০6 ৮9: ৫০9০0] 200. 
09061065) 1050৭7.1790 69 10170 06 1002117901092 01 1310210 
01191709 ৫9৮090101, 70 5০ 212 6০10 126 ৮7116 
0750117.011)£5 017 110) 1015 15810 ি]1 97 611৩0001717 
10৮2 01 00949 05686200155 01 056 11141520772 ৮0910 
900461)1) 010৬ 500 200 10090197)1৩১5+ 1715 95১ 1996 
010 51510054110. ৮1016 ০0781191015 017০0170195 
(01050171605 ০৪1৫ এম] 0০9৬0 1815 11570),0215, 
5০৮ 51011102৭০9 1707৯015010] ১9595 ৮5৮170 ৮111 
90007 06 001১0 ০9? 020 10)১০0৯)০]]0 10 006 
১৬০ ০ (৪০৫ 19700065 2 13৮ 0139010১৪০১ 50100 0105 
[6415 200 600095, 0০1) 10015 ৫99 6০ 05 ০ম 
%/৪44 49110, 07675 1900 995100 97 175 5109910 05 
1009 221050 01 0১৭ট আ00105010515055 05150 1019 
29০4 06 65875, 2109 0702৮ ০8৮ 7060 [556৯১ 501 
2100 96065170095, 030 09106 2100. 099009591 15101 
ঢ)16০5 80791) 055 [210০১ 17০20 200. 1018175 
55975092585 050 097 ৮৮০০ 1০৩69£6 001০5 


0186 2008970 91791751010, 2 


কারক পরমহংস। ১৮৯ 


নু 71855 51527 05 06901106102 23 ] ঠা0 10 
17079] 021) 0956 005 ৮7110511170 15 এ, (1900 
01121106210 1085 11550 1016 ০700]; 10. [208180 
৪০] 11 [0012 (০ 0৪ 2916 60 01501700191 1০0০618 
05 12172025206 ৮078850 181110995 61000319512 
507. 005 90200 101 01018510178] 120998019, 
[01335056601 £91121905 5%5162090 &9 17912 499011080 
125 19600 ৮৮107039০00 8211) 2170. 25417) 107 96119705 
919921৮০175 07 506100081 [05010 56665, 1018 
17. 15 0939109 30106 0১175 1116 0০ (2115106 17 515009, 
91015 026 00 ও 10500 ১5৯০০6০এ %71015118195৯ 
(১০৮2107৮800 চি) 0) 58171056108 01 £০০০- 
0৩৪৩ ঝথখ উড ও থাড ছে এ ৮৩ 
০9৭৪ 91 1২9.001011951)09, 700 10910. 581190103৭ 1 [0000০ 
780981100) 0৮6 2 50০9700205995 046১ম১০ 0 [0০- 
19010 ৮৮1১৫077 019053এ 10095811141 09০911021 18170- 
0550, 1715 10110 56070511150 ৪. 12101005095 ০1 
92015, 41210 )0০, 270. 92131)121065 ১391091 092601১97 
26120092004 হাচিরডাত 70190010175 10701985 
2১910051012) 99200] 93011095ত 

57১10 57152625016 11০১০ ০0750107879 01 211, 
7015 16117917 %250096 29701700. 0০ 0৮০ ০0151210902 
চাঙ000 65101558020 056 00171605001 01 11000 005- 


59835-৭ €০7 ৭5760258005 915)০5০৮০4 1517056]7 69 


১৯০ রামকুঞ্চ পরম 


৮1190515105 01 01501101706 60 £551159 015 11017২10- 
106021770৩8 ০৫ 81 21100%51ি1 4১115 5166 005 
58810. 010%১ 106 90. 17100561601) 19916100106) 16 
00701705115 1068660 96076917085 (010. 1096 ৮০. 
[০ 0০071561015 1০৮৪7510700 ৮795 0661) 91১0. 55701170. 
[6 9০৬০৫ 1019 10580 2৮ 00. 08009 0" 16305১ 70017081750 
0০ 00906017601 105 89051010800. 000০0 01 1০৪ 
86650050. 0177196120 01505 ০? ৮/০৮৮%1১- নও 
96019160009 590. 00077 ০01৮০97১110 দ১ ০০ 110 
2 115176870.105996 0170017519,5610 19117011915 01 [9০০০1 

84:4161/201) ১06 910/6৫, 201900100৮৮ 16 2০ 09550 ৭। 
6০ 01 81] 60012110109 01 02 ৮0110 105 996 1. 
97117 ৮/118,015 2৩০0 10 ৪৮০] ০101 61507, এ, 

১1১০1] 51100016 18৮8176108 6০ ০৮৫1৮ 0705 109 172১ 
5815760101 00 (500, 001 00917 ছি) 1) 200. 5170 


[01 00911 10৮০ 0৫6 0752, 


7 ৯012 
(26 ইি1756561/00 0৪0025 মৈ০ 234, 
45020507896.) 


শেষ অভিনয় । 


৩০১০ 
১৮৮৬ সালেব ১লা ভাদ্র প্রাতঃকফালে বামকৃষ্ণ পবমহংস স্থল 
দহ ত্যাগ কবেন।' গলায় ঘ। হয়-_-তাহাতে গলায় ছিদ্র হয় (* 
ঘা উপলক্ষে জর হয়। শিবাদিগকে দেহত্যাগের করা পূর্বেই 
বলেন। পঞ্জিকা শুভদ্দিন দেখিয়া ভীষণ বোগেব যতমার 
মধ্যে মহান্থখের সমাধিতে নিমগ্ন হন। মহা সমারোহের 
'হিত কাশীপুর হইতে বতনবাবুব ঘাটে শব দাহ কবা হয়। 
*শেষে তাত্রপাত্রে ভক্মাবশেষ লইয়া কাকুডগাছিব উদ্যানে 
“হিত কব! হইযাষ্ছে। প্রতিবংসব শৃত্াবদিন উপলক্ষে 
খানে উৎসব হয়_-পাষাণভেদী নক্ষীর্ভনাদির সঠিত শোক, 
প্রকাশ করা হয়। 
বামরুষ্জেব মৃত্যু সংবাদ শুনিষা সমস্ত দেশে ভীষণ শোকের 
উচ্ছাস উঠিয়াছল। দে মৃতাশৌচের ক্রনদন কোলাহগ 
চিবকালই গাঁকিবে। খাণীষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি 
মহাত্মাদের যে পুজাব আসন রানরষ্েরও সেই পুজার. 
'আসন-_বামরুঞ্চ তাহাদেব সকলের গলা ধরিয়া প্রমালিঙ্গনে , 
উন্মত্ত হইয়া হবিসম্ভীর্ভুন করিতেছেন । বাঙ্গালাদেশ 
ভ্ীচৈতন্তের পর তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন । জনন 
বঙ্গতৃমি। তোমার সন্তানদের মধো দুই সাক্তি চরিত্রের যে 
বল দেখহিয়াছেনু ঈশ্ববের যে মহিমা কীর্তন করিয়াছেন শাহ! 
আর ধিনেক কাল দেখিতে পাইব না। 


১৯২ রামকৃষ পরথহ্ত্ গা 


একদিন ভাগিরথীতটে উ্রনবন্থীপে যে ভগবৎনীলাও অভিনয় 
হইয়াছিল, সাড়ে চ'রশত বৎসর পয়ে. দক্ষিণ সহরে বাণী রাঁস- 
মণীর কালী বাড়িতে ফেই অভিন্ষ পুণরায় দেখিয়। ভক্তগণ 
পগিতৃপ্ত হইলেন । বাঙ্গালা দেশে শ্ীপ্র চৈতন্তেব পবই মহাঁভক্ত 
উউরামরুষ্জ পবমভ্ংস বাঙ্গালা দেশ ধন্ত। অবিগ্বাসীব 
কাছে বাম নাই । বিশ্বাসীর কাছে আছেন ও চিবকাল 
থাকিবেন। স্ুলদেহে নাই বটে কিন্ত স্থক্গাদেহে সবই কবিতে- 
ছেন। দেহত্যাগ কাবা অনেককে রূপা কবিয়াছেন এবং 
কবিতেছেন। 


*অগ্যাবধি সেই লীলা করে গৌব বাব” । 
ভাগাবানে মাঝে মাকে দেখিবাণ্ধ পায় 
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